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প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সামায়ক পত্রের সম্পাদক তাগিদেই গ্রন্থভুত্ত আঁধকাংশ প্রবন্ধ 
রাঁচত। নইলে এগ্ঘলো লেখাই হ'ত না। এজন্য চতুক্কোণ)' 'লস্তিক” “ধক তের 
সম্পাদকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ । ছবিতীয়তঃ অধ্যাপক-বন্ধু শংকর "দশগুণ প্রমূখ 
দ"য়েক জনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণা ত' ছিলই । 

সাহিত্য সম্পাকিতি. কয়েকটি বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা হ'ল। এ লেখা 
বলা বাহুল্য; পশ্ডিতজনের জন্য নয়। সাধারণ পাঠক ও ছান্রছানীদের ' জন্যই 
কারণ সামি পণ্ডিত বা স্যাহত্যতন্বাবং গবেষক নই। জিজ্ঞান্থ পাঠক শ্মা।' নারী 
জনের বই পড়ে কিছ কিছ মাধুকরী বাতির সাহায্যে আমার জিজ্ঞানাকে তপ্ত” করতে” 
চেয়োছ। তার বৌশ নয়। কাঁবর ভাষায় বলা যেতে পারে 

“জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে 
পূরণ করিয্া লই ধত পারি িক্ষালঙ্ধ ধনে ।, 

কাজেই জ্ঞানরাজ্যের রাজপথপার্ঘে আমি এক দান ভিক্ষাপ্রার্থা মাঃ তায় বেশি 
গৌরব দাবী করিনা । তবে সাহিত্য-সম্পাকত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, আলোচনা কালে 
কিছু কিছু নিজের কথা সাঁবনয়ে বলবার চেষ্টা করোছি যথাসাধ্য সহজ ও সুবোধ্য 
ভাষায়, এই মান্র বলতে পারি। ভুলন্রাট যাঁদ কিছ; ঘটে থাকে, তবে পণ্ডিত জন 
নিজগুণে ক্ষমাস্ুম্দর দষ্টতে তা মার্জনা করবেন এই অনুরোধ । 

জিজ্ঞাসা থেকে জাত বলেই গ্রন্থটির নাম দেওয়া হ'ল “সাহত্য জিজ্ঞাসা'। তবে 
বস্তুবাদী দৃষ্টিতে এবং আমার আত সীমাবদ্ধ সাধ্যানূসারে সে জিজ্ঞাসার মখমাংসা 
করার চেষ্টা করা হয়েছে। কতদূর সফল হয়েছি তা” পাঠকদের বিচার্য। সাহত্য- 
তত্র মতো দুরূহ বিষয় নিয়ে যারা উচ্চতর জ্ঞান সপ্চয়ে কৌতহলী তাঁরা ডঃ বিমল 
কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য ববেক' ও প্রবান্দ্ু নন্দনতত্ত্ৰ প্রভাত বই অবশ্য 
পড়ে নেবেন। ইংরেজীতে এ বিষয়ে অজন্প বই আছে। তার একটি তালিকা পারিশিষ্টে 
দিতে চেয়েও বাহূল্যবোধে দিলামনা | 

এই গ্রন্থ প্রকাশে “ভাষা ও সাহিত্য প্রকাশনা সংস্থার শ্রী স্বপন বিশ্বাস যে নিষ্ঠা, 
যন্ত ও আন্তরিকতার পরিচয় 'দিয়েছেন তা দেখে অভিভূত হয়োছ। বর্তমান দমল্যের 
বাজারে কাগজের দাম, মুদ্রণ ব্যয় এমন বেড়েছে এবং 'দিন 'দিন এতই বাড়ছে যে, বই 
প্রকাশ করা দুঃসাধ্য ও দ:ঞ্প্ন হয়ে উঠেছে। তব শ্রীবিদ্বাস যে ঝুকি নিয়েছেন তা 


. ৬ ] 


তাঁর সাহত্য-পন্তক-প্রীতরই অকৃনিম নির্দশন । এজন্য তিনি বাঙালী লেখক-পাঠক 
বর্গের ধন্যবাদার্হ । বইটি যাতে সাহত্যের ছান্রছান্নরীদেরও কাজে লাগে এজন্য ধ্বান ও 
রস সম্পাক্ত দশট আলোচনা এবং রবান্দ্রনাথের সৌন্দর্য বোধ সম্পাক্ত একাঁট - 
আলোচনা ষুন্ত করা হ'ল । 

গ্রন্থটির প্রচ্ছদ একে দিয়েছেন অন:জপ্রীতম কাঁব ও 'শিঞ্পী আনর্বাণ দত্ত । তাঁকে 
শুভেচ্ছা ও আঁভিনম্দন | 

“শৈলীবিজ্ঞান' বা 5:511501০” "মানসী দৃষ্টিতে সোন্দর্যবোধ' এবং ণগরার্গ 
লূকাচ” সম্পার্তি আলোচনা কলেবর-বাহূল্য ও ব্যয়-বাহ্‌ল্য ভয়ে (এ গ্রন্থে দেবার 
ইচ্ছা সত্বেও) শেষ পর্যস্ত দেওয়া হ'লনা। বাদ ভবিষ্যতে, লেখকের আয়ুক্কালে, 
কোনাঁদন এ গ্রন্থের 'ছ্বিতীয় মনদ্রণের বিদ্দুমা্র সম্ভাবনাও দেখা দেয়) তখন এগুলি 
গ্ুন্থভুন্ত করা যাবে। 

প্রুফ: দেখায় যথেস্ট সাবধানতা সত্তেও দৃষ্টিক্ষীণতা বশতঃ সামান্য দু*একাঁট 
মুদ্রণ ভরাট রয়ে গেল। এজন্য সহ্বদয় পাঠক বর্গ নিজগ্লুশে মার্জনা করবেন এই 
তানরোধ। ইতি। 

বিনীত 
অজয্ব কুমার ঘোষ 


স্মুলীস্পক্ঞ 


স্াাহাত্যক শ্রাতিভার স্বরূপ £ বস্তূবাদ্দী বিচার / ৬ 
সাহিত্যের স্টাইল £ প্রচলিত ধারণা ও বস্তৃবাদণ বিচার / ১১ 
বাঙলা সমালোচনা সাহত্যে স্টাইল প্রসঙ্গ / ২২ 
গর্প ও উপন্যাস $ কথা-র কথা / ৩৪ 

সাহত্যে আযাবসার্ভ নাটক / ৪৩ 

কাঁবতার বাক-প্রাতমা £ রর ম্দ্রানুসারণ কবিগণ / ৫১ 
সাহত্যের বিষন্ন বস্তু ও আগঙ্গক £ রবান্দ্রোস্তর বাঙলা কাঁবতা / ৬৫ 
সৌন্দর্য বোধের ক্রমাবকাশ 2 সংক্ষিপ্ত রূপরেখা / ৮৬ 
সংস্কৃত সাহত্যশাস্রে সৌন্দর্য বোধের দ্বরুপ / ৯৬ 
শিজ্পসাহত্যে অনুকরণবাদ / ১০৩ 
রূসবাদের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা / ১৯৩ 
ধানবাদের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা / ৯২৫ 
সৌন্দর্যবোধ ও রবীম্দ্রনাথ / ১৩৫ 

নিদেশিকা 


সাহিত্যিক প্রতিভার স্বরূপ ঃ বস্তুবাদী বিচার 


১ 

শিজ্পসাহত্য বিচারের ক্ষেত্রে সাহিত্যিক প্রতিভার রহস্য সন্ধান ও স্বরূপ বিচার 
এক উজ্লেখযোগা প্রসঙ্গ । সংস্কৃত আলঙস্কারকগণ কাঁবগ্রতিভাকে বলেছেন 'অপ্প্ব 
বস্তু নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা ।' অর্থাং তাদের মতে অপূর্ব বস্তু" হ'ল কাব্য এবং তা 
নির্মাণ করবার বিশেষ প্রজ্ঞা শীল্তই প্রাতিভা। অর্থাৎ যশার মধো এই প্রজ্ঞাশা্ত 
থাকে তিনিই প্রাতভাবান। কথাটার মধ্যে প্রতিভার বিশেষ-ব্ন্তিত্ব শান্তর এবং 
সেইসঙ্গে কি একটা অ-লোঁকক শ্তির আভাস যেন রয়েছে । কিন্তু এই প্রজ্জাশন্তির 
উৎস কোথায় এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগতে পারে। প্রতিভার স্বরূপ বা উৎস 
সম্বন্ধে স্বয়ং কবিরাও সচেতন ছিলেন না সেই সপ্রাচীন কাল থেকেই। সেই 
কারণেই ওদেশে যেমন হোমার, ভার্জল, দান্তে প্রমংখ কবিরা দেবী 10৪6-এর 
বন্দনা করেছেন, এদেশেও ভারতীয় কবিরা তেমনি করেছেন সরস্বতী-বন্দনা । 
সপ্তদশ শতকের কবি মিল্টন করেছেন «[798৮92]ড 108৪৪%-এর বন্দনা আর ১৯শ 
শতকের বাঙলার কাব মাইকেল তুমিও আইস, দেবি, তুম মধুকরী কম্পনা'_-ব'লে 
প্রকারান্তরে সেই 1108৩-এরই বন্দনা বা স্তুতি করেছেন। 

মজার ব্যাপার এই, যে-প্লেটো তাঁর প্রস্তাবিত রিপাবলিক থেকে কবির নিবসিন 
চেয়োছলেন সেই প্লেটোই তাঁর পরবতর্শ তিনখানি গ্রন্থে গুর্‌ সকেটিসের প্রমখাং 
দেবী মিউজের বন্দনা না করিয়ে ছাড়েন নি। যতই তিনি কবিদের নিন্দা করুন না 
কেন কাঁব প্রতিভাকে তিনি এক ধরনের দিব্যোন্মাদনা বলতে চেয়েছেন (11537988 
আ1)101) 18 1188590-8906) | এই 'দব্যোন্মাদনা থেকেই হয়ত একদিন তমসা তরে 
পারদ্রমণরত বাঞ্মীক মূখ থেকে প্রথম কাব্যবাণণ নিঃসৃত হয়োছল--'মা নিধাছ 
প্াতম্ঠাং ইত্যাদি .*.*** | 

কিন্তু সাহিত্য চ্চরি ভাবনামূলে শুধুই কি দিব্য প্রেরণা 2 চেষ্টা, যত্র ও শ্রমের 
কি কোনই ভূমিকা নেই? আলংকািকেরা কে কি বলেন দেখা যাক। 

দন্ডাঁ প্রাতভাকে “নৈলার্গকী” বলেছেন, বামন বলেছেন “কাবিত্ববীঁজ” আদ 
নাজশেখর বললেন “মানস-্রত্যক্ষ” | কিন্তু এরা এখানেই থামেন নি। আরও 
বলেছেন যে প্রাতিভার জন্য প্রয়োজন 'বন্যৎপান্ত' ও 'অভ্যাস' । রাজশেখর এই দুটোকে 
স্বাকার ক'রে নিয়েও প্রতিভাকে দংভাগে ভাগ করলেনঃ ১. “কারার” 
২. “ভাবায়ন্রী' । ভগ্ুতৌত প্রাতভাকে বললেন 'নবনবোন্মেষশালিনী প্রত 
আর আঁভনব গুপ্ বললেন “অপূর্ব বস্তুনিমণিক্ষমা প্রজ্ঞা |, 

আসলে কবিরাও যে বিশেষ এতিহাসিক দেশকাল খণ্ডের সমাজাক্তগত মান, 


২ সাহিতা জিজ্ঞাসা £ বস্তুবাদী বিচার 


সমাজের সংগে প্রীতাঁনয়ত থাত-প্রাতঘাতের সূন্নেই ষে তাঁদের কাব প্রাতভার 'বকাশ 
ও বর্ধন ঘটে, এ বিশ্বাস পূর্বে ছিল না বলেই কাঁব প্রাতিভা সম্পকে নানা 
অ-লোৌকিক কাহিনী ও মতবাদের জন্ম হয়েছে । তাই তো বলা হয় মহামুর্খ কালিদাস 
সরস্বতীর বরেই মহাকাঁব; এবং “তব বরে চোর রত্নাকর কাব্যরত্লাকর কাব |” 

প্লেটোর “আইয়ন'-এ সক্কেটিস্‌ ও আহইয়্নের কথোপকথনচ্ছলে কবির ওপর 
দৈবাঁশান্তর প্রভাবের কথা বলা হয়েছে । প্রসঙ্গতঃ গ্রীক এএনাথয়স্মস শব্দাঁট ব্যবহার 
করা হয়েছে । এর ইংরেজী প্রাতশব্দ হ'ল ৪6081%85. গ্রীক “থয়স্‌ শব্দের অর্থ 
দেবতা । তাই এনাঁথয়স্মস- কথাটির অথ দাঁড়াল কাঁবর ওপর দেবতার প্রভাব । 
অর্থাৎ কবির ওপর দেবতা বা দৈবাঁশীস্ত ভর করলেই কাব্যসজ্ট সম্ভব । তাই 
প্লেটোর মতে কবিপ্রাতভা হ'ল এক ধরণের দৈব) উপ্মাদনা? | 

পরবতকালে কাব শেলী প্লেটোর 'আইয়ন' অনুবাদ করোছিলেন। তিনি ত'রি 
0916769 ০1 8৯০৪%:5-তে আইয়নের উীন্তটুকুকে 'নিজের উীন্তর সপক্ষেই ব্যবহার 
করেছেন । এছাড়া তাঁর 38518: কাঁবতায় তিনি যে 405:550201058 008010988,-এনর 
কথা বলছেন তা সম্ভবত, সক্লোটস-প্লেটোর প্রভাবেই ঘটেছে । 

আরিস্টটল অবশ্য দৈবণ শান্তর প্রভাবের কথা বলেন 'নি॥। তবে 2০99৪ গ্রন্থের 
১৭শ অধ্যায়ে একস্থলে একবার মান্র বলেছেন যে কাঁবরা হয় ভাবগ্রাহী, নয় তো 
ভাবোন্মাৰ। তবে এই উন্মাদনা নিয়ে তিনি আলোচনা করতে বসেন নি। 
তাঁর মতে অনুকরণ করার প্রবৃত্তি মানুষের সছজাত। সেই অনুকরণ প্রবৃত্তি 
থেকেই কাব্য-সাহত্যের জন্ম । তবে সে অনুকরণ বাস্তব জগতের যথাযথ 
অনুকরণ নয়, বস্তুজগৎ কাঁবচিন্তে যে কম্পনাজগৎ সাষ্টি করে সেই কজ্পনা 
জগতের অনুকরণই সাহত্য । অনুকরণ সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করেছি । এখানে 
পঃনরযান্ত নিষ্প্রয়োজন । 

আযারস্টলের মৃত্যুর তিনশ বছর পরে ল্যাটিন সাঁহত্য সমালোচক হোরেসের 
আরিবভাব । তান তাঁর &75 ০091৪ বা &7৮ ০: 2096: গ্রন্থের শেষাংশে কবির 
গুণাবলী ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । হোরেস প্লেটোর 
মতো বিশ্বাস করতেন না যে কাঁবর ওপর দেবীশান্তর ভর হ'লেই কাব্য স্ট হয় । 
[01ছ1109 20997,988 বা দৈবী উন্মাদনার কথা তিনি স্বীকার করেন নি । তবে কাঁবর 
নাঁষ্টর পশ্চাতে প্রেরণার প্রয়োজনীয়তার কথা 'তাঁন স্বীকার করেছেন । যেকোন 
লোক কাঁব হ'তে পারেন না প্রেরণা নেই ব'লেই । প্রেরণা এবং উন্মাদনা এক বস্তু 
নয়। কাঁবর কর্তব্য জীবনকে সহজ ও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা। কারণ কাব্য 
জাীবনেরই প্রাতিচ্ছবি ৷ তাঁর মতে, «[ ০০1] 55183 8129 91] 1786:0690] 
100168602 60 69189 1018 00069] 17000 11165 800 00860100 %00 17010 61215 
09059 185080569 15161)10) 6০ 1169.” কিন্তু প্রতিভা কি সত্যই কোনও 

“লৌকিক বা আতি-লৌকিক ঈশ্বরপ্রোরত দৈব ব্যাপার 1 না, মানব-জীবনের কোনও 


সাহিত্যিক প্রাতিভার স্যরৃপ £ বস্তুবাঘী বিচার গু 


খবশেষ পাঁরবেশ-পটভূমিতে এর মূল কেন্দ্র নাহত ? এ প্রশ্নের উত্তর প্রাচীন ভারতায় 
ও পাশ্ান্ত্য আলগ্ফারিকেরা দিতে পারেন নি। 
ছু 

এতাবৎ প্রচাঁলত ধারণা ছিল কবিপ্রীতভা বা শিজ্প সৃষ্টির কৃতিত্ব এশ্বরিক শাস্ত- 
বিশেষ বা প্রাকীতিক ব্যাপার-বিশেষ অথবা পূর্ব জন্মার্জত কোন সূকর্মের ফল এবং 
এর কোনও বৈজ্ঞাঁনক ভীত্ত নেই । প্রাতভাবান মানুষের মধ্যে এ কৃতিত্ব জন্ম থেকেই 
নাকি থাকে এবং যথাসময়ে আত্মপ্রকাশ করে । এবং এটি আয়ত্তগমা বা চেম্টাকৃত 
কোন ব্যাপারও নয় । যার আছে তার আছে, যার নেই তার নেই । আরও ধারণা 
ছিল যে বিশেষ কোন মানুষের শারীর ও মানস গঠনের বিশেষ প্রাক্ুয়ার মধ্যেই এই 
[বিশেষ প্রাকীতিক শান্ত বা দৈবাঁশীন্ত 'নাহত এবং তিনিই প্রতিভাবান । প্রমথ 
চৌধুরীর একদা কলেজপাঠ্য সুপরিচিত 'মল্শন্তি' গজ্পটির কথা এ প্রসঙ্গে 
স্মরণযোগ্য । তবে এযািস্টটলই হয়ত প্রথম ব্যাস্ত এতকাল আগের লোক (ঘাঁঃ প্‌ঃ 
৪র্থ শতক) হয়েও যিনি দৈবা প্রেরণার কথা না বলে মানুষের অনুকরণেচ্ছার 
( মাইমোসস) প্রাতই সমধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন । 

কস্তু কাব মানুষটি যেমন বম্তু বি*ব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তেমনি কাবিপ্রাতভা এবং 
কাব প্রাতভার গুণগত উৎকর্ধাটও কখনোই বস্তু বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ 'বিচ্ছিম্ন এবং 
সব ব্যতিক্রমধর্মী বা 9:৫9০281081 কোন ব্যাপার হ'তে পারে না। তবে একথা 
ঠিক যে সাঁহতা সৃষ্টির দক্ষতা সকলের থাকে না, সৌট সুলভ ব্যাপারও নয় । 

কাবপ্রাতিভা অবশ্যই এক ধরনের কম্দক্ষতাণ জীবনের নানা ক্ষেত্রে এক এক 
ধরনের কাজে একেক ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন হয় ॥ প্রতিভা এক ধরনের কর্মদক্ষতা 
হ'লেও শুধু এই কথা বললে তাকে বোঝানো যাবে না। যেমন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
একজন লোককে গাড়ী চালানো হয়ত শেখানো যায়, কিন্তু কি ক'রে সার্থক কাব্য 
1লখতে হয় তা শেখানো কঠিন । কিন শুধ; নয়, অসম্ভব ব্যাপার । হয়ত তাকে 
পন্য শেখানো যায়, ছন্দ-অলঙকার শেখানো যায়, কিন্তু কাব্য লেখা নৈব নৈব চ। 

এই কারণেই বোধ কার লোকের মধ্যে একটা রহস্যজনক, দুবেধ্য, বিচার 
শাহীন, অযৌন্তক ধারণার সৃম্টি হয়েছে যে, সাহাত্যিক-প্রাতভা জ্ঞান-বনদ্ধি 
[বিঠারের অতীত এক অ-লৌিক ব্যাপার । আলংকারিকদের ভাষায় “অপ্‌ব বস্তু' । 


৩ 


আলোচনায় প্রবেশের পূবে দুটো কথা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার । 

৯. কাব্যের বাহরাঙ্গক বিষয়, যা সহজ সাধ্য, তা শিক্ষা দেওয়া যায় । যেমন 
শব্দার্থজ্ঞান, ছন্দ-অলংকার-বোধ এবং পদ্য লেখার রশীত-নপাতশীনয়ম 
ইত্যাদ। ফলে আমাদের দেশে এবং সর্ব দেশেই আঁশাক্ষত পটুত্বের 
বলে লোককবি বা কাঁবগয়ালা বা তর্জাওর়ালা জাতীয় পব্যরচাঁ়তার 


৪ সাহিত্য ভ্িজ্ঞাসা £ বস্তুবাদী বিচার 


অজন্্র সাক্ষাৎ মেলে । এই ধরনের পদ্য রচনা সামান্য শিক্ষা ও যত 
সাপেক্ষ | কিন্তু যা কাউকে শেখানো যায় না তা হোল নতুন কিছ; 
আঁবচ্কার করা । তাই প্রাতভাকে বলা হয় 'নব নবোন্মেষশালিনী শান্ত” । 
২. অন্যান্য স্যান্টমূলক কাজের মতো শিল্পস্যান্টও যত, শিক্ষা ও শ্রম 
সাপেক্ষ । দেখা যায় অনেক লেখকই অল্প 'বস্তর প্রাতিভাবান। বিস্তু 
যত, নিষ্ঠা ও শ্রমের অভাবে তাঁরা মহৎ শিল্পীতে পারণত হ'তে পারেন নি । 
কান্ট £9:9$85 বা প্রতিভাকে বলতে চেয়েছেন 4& 68160 80806231081] 
8:51090) ৪০ 61086 180 0095 108 81700010590 10 ৪001) & আও 83 00 
৪6870. 613 699৮ 01 19089298706. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে অন 
ছাড়া শুধ্‌ প্রেরণায় কাজ হয় না।__পীশল্পের আঁধকার 'নিজেকে অজ 
করতে হয় ।” 
তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কোন প্রাতিভাবান ব্যান্তর মধ্যে জীবনকে দেখবার 
নবীনত্ব বা বৈশিষ্ট্য যেমন থাকা চাই অর্থাৎ জীবনের মধ্য থেকে নতুন কিছ 
আবিত্কার করা চাই, তেমনি সেই শান্তকে অনুশীলন ও চর্চার দ্বারা অর্থাৎ শ্রমের 
সাহায্যে মহত্তর বৃহত্তর শিল্পশোভন রুপমযুর্ত দান করা চাই। কিন্তু সবচেয়ে 
দুরূহ ও জটিল ব্যাপারটা হ'ল প্রাতিভাবান ব্যান্তর শারীরক ও মানাঁসক গঠন- 
প্রক্রিয়ার মধ্যে এমন কোন 'বাশিষ্টতা আছে 'কি যা' অন্য সকলের চেয়ে তাঁকে পৃথক 
করে তুলেছে? 


৪ 


মনস্তার্তরকদের কেউ কেউ বলেন যে স্যান্টমূলক ব্যান্তত্ব-শন্তির গঠনমূলে রয়েছে 
[তিনটি 'জনিসের যোগফল । যথা £ 

৬. স্বজ্বা বা 10680161020. 

২. য্যন্তি পরম্পরাগত চিন্তা ও কার্য বা 10890818159 7০0৪. 

৩. ক্রিয়াশীলতা বা ০৪185. 

এর মধ্যে তৃতীয় ব্যাপারটি অর্থাৎ পক্ুয়াশীলতা' না হয় বোঝা গেল । দ্বিতাঁয় 
ব্যাপারাঁটও দুবেধ্যি নয় । তা হোল মানুষের আবেগ ও বাস্তব-জ্ঞানের ক্রিয়া-প্রাতক্রিয়া 
জনিত কার্যাবলী অথাৎ হ্াীন্ত-পারম্পর্য-পূর্ণ চিন্তা ও কার্য । কিন্তু “স্বজ্ঞা? 
ব্যাপারাট আপাততঃ অস্পন্ট থেকেই যাচ্ছে। সম্ভবতঃ হীন্দিয়গ্রাহ্যতাই “বক্তা: 
বা £78016100-এর নামান্তর । তবুও এ কথার মধ্যে কিছুটা অস্পম্টতা বা 
রহস্যময়তা এখনও থেকেই যাচ্ছে৷ মানবচিত্তের চৈতন্যময় সন্তা অথবা আমাদের 
রন্তে রন্তে বংশান;ক্রামক উত্তরাধকার-_ইত্যাঁদ নামেও তাকে কেউ কেউ বোঝাতে 
চেয়েছেন । 


সাহিত্যিক প্রাতভার স্বরুপ £ বচ্তুবাদণ বিচার 
৫ 
খবকন্তু প্রশ্ন হোল সৃন্টিমূলক কাজে তার ভূমিকা ক ? 
আসল কথা, মানব সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ বস্তুবিম্বের পরিবতনের 
সঙ্গে সঙ্গে মানব চেতনার স্তরেও নানা পরিবর্তন ঘটে চলেছে । (মার বলেছেন 
বস্তুবিশ্বকে পারিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা 'নিজেদেরও পাঁরবার্তত কার )। সেই 
পরিবর্তনের ফলেই মানব-চৈতনযর ভিত্তিভূমিতে “স্বজ্ঞা'-র জন্ম ও অধিজ্ঞান। 
সৃম্টিমূলক কাজে মানব-চৈতন্যই যেহেতু প্রধান, সেহেতু সৃম্টিমূলক পরকিয়ার ক্ষেত্রে 
এসবন্ঞা+-র ভূমিকা বস্তুবাদ্দী দর্শনে অস্বাঁকৃত নয় । 


৬ 

কাজেই এটিকে প্রস্তাব বা 7:525185 হিসাবে ধরে নিয়ে চিন্তামূলক ও 
সাঁন্টমূলক সমস্ত কার্যের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়। ড. ঘা. &৪০৪০৪ তাঁর [1139 
005896107) 01 206011100 10 79811080100 08 1560978810৪, গ্রন্ছে বলেছেন 
যে“. ভড180006 890165] 25967900965081] 11701016100 02996116518 
170270098817919 10 11560900%6108, 609 12009621810 0:11] 90150998.+ এখানে 
0688৮1518%* অর্থ নতুন কিছ 'আঁবিচ্কার এবং “আঁবিঙ্কার'-এর অর্থই হ'ল জানা 
থেকে অজানার সন্ধানে আর এক ধাপ অগ্রসর হওয়া । এখানে 'অজানা' শব্দের 
অথ ভাববাদশীদের মতো অজ্ঞেয়' (11605819) নয়, "অজ্ঞাত? (01010 070) | 
আমাদের চেতনার কাজই হল অজানাকে জানার কাজ । সভ্যতা ও সমাজাবকাশের 
ক্রম অগ্রগাঁতিতে এই কাজ নিরন্তর চলেছে । ইতিহাসের 'বান্দ্বক নিয়মেই চ'লেছে। 
ফলে আমরা নতুন নতুন তথ্য ও সত্য আবিষ্কার করতে পারাছি। 

বিজ্ঞান ও শিল্পসাহিত্য-_উভর় ক্ষেত্রেই প্রতিভার যে স্বাভাবিক 'ভিন্তিভূমি তা 
এস্কও আঁদ্বতীয় "স্বজ্ঞা” বা [04516100, এই “স্বজ্ঞা'-ই মানুষের সহজাত সম্টিশান্ত-__ 
এই সাঁন্টশীল্ত আকাশ থেকে আকাস্মিক দৈববাণীর মতো আসে নি, হাজার হাজার 
বছর ধ'রে মানব-সমাজের বস্তুবাদী বিকাশের স্তর পরম্পরার মধ্য দিয়েই এসেছে । 

কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে শিল্পী-প্রাতভার বিশিষ্টতা বা অদ্বিতশরত্ব নিভ'র 
করছে বান্তর প্রা্নার্দস্ট শারীর-মানসপ্রক্রিয়ার ওপরে শুধূ নয়, তাঁর স্বজ্ঞা'র 
আঁদ্বতীয়ত্বের ওপরেও । তাই ব'লে এই আঁদ্বতীয় স্বজ্ঞাশাস্তর আলোচনা করলেই 
কাপ্রাতভার স্বরূপ নিদ্ধারিত হয়ে যাবে না। শুধদ কবিপ্রাতভার স্বরূপ 
সন্ধানের প্রাথমিক পর্বে আমরা পৌঁছতে পারব মান্র। তার বোশ নয়। গভপরে 
প্রবেশ করবার আগে আরও আলোচনার প্রয়োজন আছে । 


৭ 
প্রথমতঃ দু'ধরনের “স্বজ্তঞার কথা আমরা জানি। ১. -হীন্দিয়গ্রাহ্য, 
২. বাদ্ধিগ্রাহা | 


গু সাহিত্য জিজ্ঞাসা ঃ বস্তুবাঘী বিচার 


প্রথমটি অর্থাৎ হীন্দিয়গ্রাহ্য ম্বজ্ঞা-র দ্বারা আমরা শব্দ-স্পর্শ-দুষ্টি-্রযতি-্রাণ 
ইত্যাদির মাধ্যমে বজ্তুজগতের ষে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ ক'রে থাকি, দ্বিতীয়াটর দ্বারা 
অর্থাৎ বুদ্ধিগ্রাহ্য স্বজ্ঞা-র দ্বারা আমরা সেই ব”-:।৩)কেহ মান্তিজ্কগম্য অথাৎ 
বুদ্ধিগম্য করে তুলি । সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই উভয়বিধ স্বজ্ঞা-ই প্রতিনিয়ত 
প্রযান্ত হচ্ছে । 

অনেকের ধারণা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে হীন্দিয়গ্রাহ্য স্বজ্ঞা-ই বোধকরি ক্রিয়াশীল । 
যাঁদ তা-ই হ'ত তবে সাহত্যসৃন্টি আত সুলভ ও সহজ ব্যাপার হ'য়ে যেত। 
ইীন্ডিয়গ্রাহ্য যা কিছদ বোধ তা-ই সাহিতা পদবাচ্য হ'ত। বিস্তু এভাবে দেখাটা 
অর্থাৎ শিজ্পগত স্বজ্্রার হীন্দিয়গ্রাহ্যতার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করাটা 
একদেশদর্শতা বা একপেশে দ:ম্টরই নামান্তর | 

আসলে স্বজ্ঞা-র আঁদ্বতণয়ত্ব গড়ে ওঠে এর হীন্দরকসগ্রাহ্যতা ও বদাদ্ধগ্রাহ্যতার 
সংমিশ্রণ বা একীভবনের ওপর । বাম্ধিগ্রাহ্য ব্যাপারকে হীন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলাই 
সাহত্য সৃষ্টির মধ্যকার প্রকাশ কলার 'বষয়। অর্থাৎ বস্তুজগৎ লেখকের হীন্দিয়গ্রাহ্য 
ও ব্াদ্ধগ্রাহ্া জগতে রুপান্তরিত হয় সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে । সেই সাহত্য সৃ্টি 
আবার পাঠকের মধোও অনুরূপ হীন্দিয়গ্রাহ্য এবং ব্রীদ্ধগ্রাহ্য জগৎ স:ম্টি করে 
তোলে । এবং সেই হীন্দিরগ্রাহা ও বযীদ্ধগ্রাহ্য জগৎ পাঠকের মনে বস্তু বিশবকেই 
আলোকিত করে তোলে । প্রীক্রিয়াঁট অনেকটা নিম্নরূপ £ 

বস্তুজগৎ১”লেখক ( হীন্দ্য় +বদ্ধি )৯ পাঠক ( হীন্দ্ির + বদ্ধ )৯ বম্তুজগৎ 

অথাৎ 

বস্তু্গগং১ লেখকের ইন্ড্িয়গ্রাহ্য জগৎ+ বহদ্ধগ্রাহ্য জগং১»পাঠকের ইন্দিয়গ্রাহ্য 

জগৎ+বহদ্ধিগ্রাহা জগৎ১বস্তুজগৎ । 
অথাৎ 

বস্তুসত্য »”লেখক৯সৃষ্টিকম১পাঠক১বস্তুপত্য । 

শিল্প সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে হীন্দিয়গ্রাহ্য স্বজ্ঞা-র ভূমিকাই অবশ্য মৃখ্য। 
তাই বলে ব্যাদ্ধিগ্রাহ্য স্বজ্ঞা-র ভূমিকাকে বিসজন 'দিয়ে নয় । শিজ্পের বাদ্ধিগ্রাহাযতা 
হ'ল হীন্দিযগ্রাহাতারই 'শিজ্পশোভন ভদ্রভব্য বেশ মান্র। দ:য়ে মিলিয়েই তার পূর্ণতা, 
শোভা ও সৌন্দর্য । ভদ্ুভভব্য পোশাক পরা মানুষ যেমন সুন্দর ও শোভন, 
অনেকটা সেইরকম । অর্থাং ভেতরের রন্তমাংসের সজীব মানুষটা যেন শিল্পের 
“ীন্দয়গ্রাহাতা" এবং তার পোশাক-আশাক এবং সুরুচি-সংবমটা যেন তার 
বযাম্িগ্রাহাতা? | 


৮ 
এছাড়া, শিজ্পসৃম্টির ক্ষেত্রে শ্রম্টার স্বন্জা-জানত সামগ্রিক জ্ঞানব:দ্ধির সঙ্গে 
শিল্পার ব্যান্তত্ব বা স্টাইলের সম্পর্কও স্বনিবিড়। স্টাইলের রহস্য ব্যন্তিস্ব-শন্তির 


ডি | ৫ 21 ৃ ট গু বস্তু ৃ ৯ এ পৃ থ 


মর্মমূলেই নীহত ; যে ব্যান্তত্বশান্ত লেখকের সমকালীন যুগ, সমাজ-পারিবেশের 
সঙ্গে ঘনম্ঠভাবে যুন্ত। স্টাইল সম্পর্কে স্বতন্ প্রবন্ধের প্রয়োজন । তাই এখানে 
বাগ-বিস্তার না করাই ভালো । 
৯ 

আর একটি কথা । লেখকের আঁভঙ্ঞতা একান্ত ব্যান্তগত হ'লেও তার 
সাধারণশীকরণ না হ'লে কোন মূলা নেই । অবশ্য লেখকের জ্ঞান, বনাদ্ধ, আভজ্ঞতা 
ও পর্যবেক্ষণ-শান্ত খুবই সাঁমিত। সাহিত্যের পাতায় যে হাজার হাজার 
মানুষের জীবন-পাঁরচয় বিধৃত হয়ে থাকে এবং তাদের মধ্য দিয়ে যে বর্গ- 
চারঘ্র বা 6596 চারত্র সাষ্ট হয়ে থাকে, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে কোন 
লেখরেরই প্রতাক্ষ ও ঘাঁনন্ঠ পারচয় সম্ভব নয় কোন ক্রমেই । কোন লেখকই 
শারশীরকভাবে (675%16%115) জশবনের সবর্ঘগামী হতে পারেন না । রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় বলা যায় 'আমার কাবতা জানি আম, গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে 
সব্ঘগামটী 1, | 

তবু লেখককে সাহিত্য স্বষ্টর ক্ষেত্রে বিশেষ যুগের বিশেষ শ্রেণীর 'টাইপ' চরিত্র 
বা 'বগণ চাঁরন্র স্রষ্ট করতে হয় । সেটি কি ক'রে সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তর হ'ল 
লেখক তাঁর সীমত আভিজ্জতার ক্ষাতপূরণ করে থাকেন প্রতাক্ষ-জ্ঞানের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষ 
ভ্তানের অথধি কজ্পনার 'মশ্রণ ঘাঁটয়ে । এই অগ্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা বা জ্ঞান লাভ তিনি 
ক'রে থাকেন বইপন্ন-সংবাদপন্র প'ড়ে, পরিচিত পাঁরমণ্ডলের আত্মীয়-বন্ধ্দ্দের কাছে 
জীবনের অভিজ্ঞতার কথা ও গল্প শুনে । তবুও শিজ্প-সাহিতা সম্টির ক্ষেতে মৃখ্য 
ভামকা অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই । যাঁর জাঁবন-সম্পাঁকত 
প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা যত বিচিত্র ও ব্যাপক, তাঁর সাহত্য সৃম্টিও তত 'বচিন্ 
ও জবনরসাঁসন্ত । মানবরস বা 10008 1069:98% যাঁর রচনায় যত বেশি থাকবে 
পাঠকের সঙ্গেও তাঁর সাধারণীকরণ তত বেশি ঘটবে । 


৩ 

এখানেই বিজ্ঞানীর সঙ্গে সাহাত্যকের পার্থক্য । বিজ্ঞানণকে প্রত্যক্ষ তথ্যের 
ভান্ততেই অগ্রনর হ'তে হয়, আর সাহিত্যিক অনুমান ও কঙ্পনার ওপর অর্থাৎ 
পরোক্ষ আভন্ঞতার ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে পারেন । কোন পাঁরচিত ব্যক্তি বা 
চাঁরন্রকে [তান মডেল হিসেবে নিয়ে তার কথাবাতা, কার্ধকলাপ, আচার-আচরণ ইত্যাঘি 
অবলম্বনে একটা পূার্গ মানুষের বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য চার পৃনগণ্খন 
(2599988:9ট ) বা সৃষ্টি করতে পারেন যার মাধ্যমে মানবজীবনের মর্মোদ-ঘাটন 
সম্ভব । 

আসলে লেখককে অনেক- অনেকখানি কঙ্পনা বা '£৫6ঞ অ০:%) করে নিতে 
হয়। করুপনায় তাঁকে বশে যুগের, বিশেষ চারনের মর্মস্থলে অনংপ্রবেশ করতে হয় ।. 


৮ সাহিত্য ছিতঞাসা $ বস্তুবাদী বিচার 


ক বাস্তব জাীবনাভান্তক সামাজিক কাব্য-উপন্যাস-সাহিত্যে কিংবা এরীতহানসিক 
কাল্পাঁনক রোমান্স-রস-সৃন্টিতে _উভয়ল্রই । বাঁঙকমের এীতহাসিক উপন্যাস-সমূহে 
লেখক যে এাতহাসিক যুগ-পাঁরবেশ ও এীতহাসিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন সেখানে 
কজ্পনার সাহায্যেই যেতে হয়েছে । বার্ণত যুগের রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা, 
[বশবাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, সেষৃগের মানুষের পোশাক-আশাক, আহার-ীবহার, 
সুখদঃখ-হাসিকান্াকাম-প্রেমমলোভ-মোহ-ঈষ্যবেদনা ইত্যাদি তাঁকে বাস্তবসম্মত 
ণব*বাসযোগ্য আকারে তুলে ধরতে হয়েছে । এজন্য লেখককে 'দিনের পর দিন 
অসাধারণ পারশ্রম করে এ্রাতহাসক তথ্যপুঞ্জ থেকে জীবন সত্য আঁবিহ্কার করে 
কজপনাজগৎ তৈরী ক'রে নিতে হয়েছে । 

শরাদন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি এঁতিহাসিক গজ্পে ( শঙ্খকঙকন, 
গোঁড়মল্লার, ইন্দ্রতুলক, তুঙ্গভদ্রার তারে, তুমি সন্ধ্যার মেঘ ) দেখ লেখক 
ইতিহাসের তথ্যপুঞ্জ অবলম্বনে এক অপুর কল্পনার জগৎ তৈরী ক'রে 
নিয়েছেন । ফলে লেখকের হাত ধ'রে আমরা অতাঁতের সেই রাজ্যে চলে 
যাই যখন মানুষ ছিল; তাদের বিচিত্র জীবনচযা, জাঁবনযল্প্ণা, 
সুখদ:ঃখ-ঈধ্যাবেদনা-কাম-প্রেম নিয়েও মানুষ ছিল । কাজেই দেখা যাচ্ছে 
যে হীতহাসের বাস্তব তথ্য লেখকের মনোরাজ্যে তাঁর হীন্দ্রয়-গ্রাহ্যতা ও বযাদ্ধ-গ্রাহ্যতার 
সঙ্গে মিলে মিশে এক “দ্বজ্ঞা” বা 15681607. -এর জগত সৃস্টি করেছে । সাহিত্য সেই 
স্বজ্ঞার সৃম্টি। সাহাত্যিক প্রতিভা সেই স্বজ্ঞা-শান্তরই প্রকাশ,কোন অলৌকিক 
আতিলৌকিক দৈব ব্যাপার নয় । 

তবুও প্রশ্ন থেকে যায় ॥ ইতিহাস পড়ে বা বাস্তবজীবনের আভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে 
হীন্দরয়গ্রাহ্য ও বাচ্বগ্রাহ্য শান্তর সাহায্যে সবাই কেন কজ্পনাজগৎ তৈরাঁ করে নিয়ে 
লেখক হতে পারেন না ! এখানেই এক মনস্তাতততুক রহস্য বা ধাঁধা রয়ে গেছে। 

গোকাঁর 'মা', 'আতম্যানভ্‌স, 'লোয়ার ডেপথস" প্রভৃতি রচনায় বাস্তব জীবনের 
যে ঘাঁনষ্ঠ পাঁরচয় পাই সোঁট লেখকের প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতা-জাত “স্বজ্ঞা'-রই সৃভ্টি। 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি” উপন্যাসের যে বিষয়বস্তু তা" অগ্রত্যক্ষ 
আভক্জ্রতা-জাত কখনোই হ'তে পারে না। হালে এমন জখবস্ত ও বাস্তব হতে 
পারত না। তারাশঙ্করের গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, কবি, 
কাঁিন্দীতে পল্লী বাঙ-লার যে জীবনাঁনন্ঠ বাস্তবচিত্র জীবজ্ঞ হয়ে উঠেছে তা? 
লেখকের প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতারই ফসল । তবে প্রশ্ন করা যেতে পারে গ্রামীণ জীবনের 
এমনতরো অভিজ্ঞতা ত* আরও অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটে ! তবে তাঁরা কেন গোকশ, 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তারাশঙ্কর হ'তে পারেন না? 

| ১১ 

আসলে লেখকের স্বজ্ঞা-শস্তির অদ্বিতীয়ত্বের ওপরই প্রতিভার অদ্বিতীয়ত্ব 

গড়ে ওঠে । অর্থাৎ বস্তুজগতের প্রত্যক্ষ ও অপ্রতাক্ষ আভিজ্ঞতা লেখকের মধ্যে 


সাহত্যিক প্রাতভার ্বরূপ £"বঙ্তুবাদ্ধী ঘিচার ঠ 
যে ইন্দিয়গ্রাহ্য ও বনদ্ধিগ্রাহ্য স্বজ্ঞা-শীন্তর জন্ম দেয় তা" একছিনের ব্যাপার নয়, 
ধারে ধারে লেখকের মনোজগতে অর্থথ চেতনার স্তরে স্তরে নানা ঘ্যত- 
প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অথ্থি দ্বন্দ্ৰ-মূলক ক্লিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেই স্বজ্ঞা- 
শান্তর আঁদ্বতাঁয়ত্ব গড়ে ওঠে । এট এক জঁটল মনস্তাত্তুক ব্যাপার হলেও কোন 
দৈব ব্যাপার কোনক্রমেই নয় । 

১২ 

এইবার, প্রাতিভার সঙ্গে শ্রমানষ্ভার সম্পকের প্রসঙ্গ নিয়ে কিছ আলোচনা 
করা যাক । 

একথা খুবই সত্য যে সকল দেশের প্রাতভাবানকেই অনন্যসাধারণ পারিশ্রম 
করতে হয়েছে । কার্লাইল সেইজন্য প্রাতভার সংন্রা দিতে গিয়ে বলেছেন, 
৭0%09০365 107 69067)8 37020168 08179'9 আন্তন: শেখভ যাকে ব'লেছেন, “পঠ- 
ভাঙ্গা খার্টুন' (980-01981108 10690 8165) | 

ফরাসী সাহিত্যিক [80119 2০01% ও তাঁর 'শিজ্পগবন্ধু 095908 ( সেজান ) 
প্যারণীর একটা তেতালা বাড়ীর ওপরে বইপন্রে ঠাসা এক ছোট্ু ঘরে থাকতেন আর 
দুয়ে মিলে সাহিত্য-শিজ্পচ্চা করতেন । কি পাঁরশ্রমটাই না তাঁরা করেছেন ! 
তাঁদের জীবনী না পড়লে তা' জানা যায় না। ঘরের দেয়ালে তাঁরা লিখে রাখতেন, 
এব018 0199 8109. 1809, কথাটা ফরাসী । এর ইংরেজী মানে হল "ঘ০ ৫৪১ 
1615056 & 11759.» অর্থাৎ একটা দিনও তাঁরা এক লাইন না 'লিখে কিংবা এক 
আঁচড় ছবি না একে ছাড়বেন না । এই নিষ্ঠাই এদের দুই বন্ধুকে সার্থক 'শিজ্পী 
সাহাত্যিক ক'রে তুলেছিল । আমোরকান লেখক হেমিংওয়ে তাঁর “দু 01৫. 2080 
৯০. 605 99৪” বইটার জন্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ॥ বইটা নাঁক তিন দু'শ 
বার লিখে লিখে বলেছেন, তারপর ছাপতে দিয়েছেন । কথাটা আমাদের মতো 
শ্রমাবমুখ বঙ্গ সন্তানের কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকে, কিন্তু জাত সাহাত্যিকের পক্ষে এ 
শ্রমানভ্ঠা স্বাভাবিক । 

10188075 এত বড়ো মহ শিল্পী হয়েছিলেন শুধু আভিজ্ঞতা-সমপদে নয়, 
জীবনবোধের গভীরতায় শুধু নয়; তাঁর আতিমানাবক শ্রমনিষ্ঞার জোরেও ॥ তাঁর 
মহত্তম সৃম্টি দ&: %০০ 7298০০9 উপন্যাসখানা লিখবার আগে নেপোলন+য় আক্রমণ- 
কালীন রুশিরাকে জানবার জন্য যে 'বিপূল পরিমাণ তথ্য তিনি সংগ্রহ করোছিলেন 
তা" এীতহাঁসিক ও গবেষকদের কাছেও পরম বিস্ময়ের বিষয় ॥ মস্ত বড়ো এক 
ঘরের মধ্যে স্তুপীকৃত কাগজপন্রের মধ্যখানে ব'সে তিনি লিখতেন--কণ অসাধারণ 
নষ্ঠা, কি পারশ্রম, কি ধৈর্য, ভাবলে আশ্চর্য বোধ না করে পারা যায না। 

ফরাসী লেখক 73815৪-এর জীবনও অসাধারণ শ্রমানম্ঠা ও নিরলস সাধনার 
ইতিহাস। আত শ্রমের ফলে ত তিনি অকালেই মারা গেলেন । আমাদের দেশের 
্াইকেল মধ্নসূঘনও কি কম পারশ্রমটা করোছিলেন ? ১৮৪৯ সালে ৯৮ই আগস্ট 


১০ সাহিত্য জিজ্ঞাসা £ বস্তুবাদী বিচার 


মাদ্রাজ থেকে বম্ধ্কে লেখা এক পন্ন থেকে জানা যায় যে সকাল ৬টা থেকে রানি 
১০টা পর্যন্ত তিনি হিরু, গ্রীক, তেলুগন, সংস্কৃত, ল্যাঁটন, ইংরেজ” প্রভাতি ভাষা 
ক অধ্যবসায় সহকারেই না শিক্ষা করেছেন! ৭] 69₹০6৪ 885328] 170818৫8117 
60 [8001]. 1166 18 0007৩ 70095 61080 61086 01 8 ৪0000] 1005. 77829 18 
তে 20061097660 8 79:৪জ্) 8 60 19 9000০01, 19--9 97698) 2--8 
91980, &00 980880118, 6 60০ 71086109৮10 08118, এ 006 
10790818106 102 6108 £68% 00199 ০01 87009]111810108 6106 6015£09 ০01 00৮ 
£861)628 ? 

কাজেই প্রাতিভার সঙ্গে শ্রমনিষ্ঠা অঙ্গাঙ্গ সম্পাঁকত । সেই জন্য বোধ কার 
বাষ্ীপ্ড রাসেল বলেছেন যে 4958158 1৪ 17178610178 09709126 09180175680 
৪00. 006 08090 1091)1756100., 

১৩ 

দেশী-ীবদেশী সাহাত্যিকদের দ্টাস্ত আরও ভূর ভূর তোলা যায়। কিস্তু তার 
আর প্রয়োজন নেই । 

তাহলে, সাহিত্যিক প্রতিভার স্বরূপ বিচার প্রসঙ্গে আলোচনা করে দেখা গেল যে, 
লেখকের আদ্বিতীয় স্বজ্ঞা-শান্ত তাঁর বাস্তব আভিজ্ঞতা ও বদ্তু-বিশ্বের সমাজ-পঁরিবেশ 
থেকেই এক জাঁটল মনস্তাত্বক প্রীকয়ায় গড়ে ওঠে এবং তার সঙ্গে যাঁদ অসাধারণ 
শ্রমানিজ্ঠা যুন্ত হয় তবেই তার সার্থক প্রকাশ ঘটে । কাজেই সাহ'ত্যিক প্রাতিভার 
মধো কোন অলৌকিক, অতিলোৌকক বা এশ্বারক বাপার নেই, তা নিতান্তই 
বাস্তাঁবক এবং মানাঁসক (7551,01981951) ব্যাপার । লেখক-চিন্তে বস্তু ও চৈতন্যের 
দ্বন্দবমূলক ঘাত-প্রীতঘাতের মধ্য 'দিয়েই তা' গড়ে ওঠে। 


সাহিত্যের স্টাইল ৫ প্রচলিত ধারণ! ও বস্তবাদী বিচার 


১ 


স্টাইল কথাটার ঠিক বাঙলা প্রাতিশব্দ নেই । যে কথাগুলো দিয়ে সাধারণতঃ 
98519 কথাটা বাঙ:লায় বোঝাবার চেষ্টা হয়ে থাকে সেগুলো হ'ল রগীতি, ভঙ্গি, 
ঢঙ্‌, ছাঁদ, ধাঁচ, চাল, বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্য ইত্যাঁদ। কন্ভু উদ্ধৃত শব্দগ্দীলর 
কোনাঁটতেও 851৩ কথাটার মূল রহস্য ধরা পড়োন॥। এ কথাগুলো নেহাৎই 
বাহরাঙ্গক। স্টাইল হ'ল লেখকের গভীর গহন ব্যন্ত-চৈতন্যের তথা বিশেষ যুগের 
সংস্কীতর বাঙ্ময় প্রকাশ এবং ভাষার মধ্যে দিয়ে ভাষাকে অতিক্রম করে যে গুণ 
সাহিত্যকে সাত্যকার সাহিত্য করে তোলে তা-ই স্টাইল, সৌঁটই আমাদের আলোচ্য । 

96519 কথাটার লাতিন-ব্যাৎপত্তিগত (86118) অথ হোল লোৌহশলাকা বা 
লোহার কলম । মজার ব্যাপার এই যে, এই বহল প্রচলিত খুব সহজ কথাটা 
(98519) এবং এই অতি পরিচিত জিনিসটা (কলম) সাহিত্যের সবচেয়ে সক্ষত্র এবং 
সব থেকে দুরূহ বিধয়ের নামে প্রযুন্ত হয়েছে । 

স্টাইল কথাটির প্রয়োগসীমাও খুব প্রসারিত। সাহিত্য ছাড়া, বিভিন্ন শিজ্পে, 
মানষের বৃহৎ জাঁবনের বহু বিচিত্র কমে" এ কথা?টর প্রয়োগব্যাণ্চিও লক্ষ্য করবার: 
মতো । যথা, লেখার স্টাইল, বলার স্টাইল, চলার স্টাইল, নাচের স্টাইল, পোশাক- 
পরিচ্ছদে স্টাইল, আচার-ব্যবহারে স্টাইল, চিন্রে-সংগীতে-ভাঙ্কর্ষে-সাহিত্যে-শল্পে- 
অভিনয়ে-_সর্বনই স্টাইল কথাটির বহুল ব্যবহার । ফলে কথাটি এর গুঢাথ' এবং 
সাহত্যিক তাৎপর্য অনেক পাঁরমাণে হাঁরয়ে খানিকটা ফিকে হয়ে গেছে। স্টাইল ও 
ফ্যাশানকে আমরা, তাই, অনেক সময় সমার্থক ক'রে ফোঁলি। “শেষের কাবতাস্ম আমিট 
রে'র মদখ 'দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “ফ্যাশন হোল মৃখোস, স্টাইল হোল মহখশ্্রী ।৮ 
এই মখোস ও মখশ্ত্রীকে আমরা এক ক'রে ফৌঁল। ফলে, সাহত্যের রাজ্যে নতুন বা 
উদ্ভট এবং চটক্‌ঘার কিছুর আবিভাব ঘটলেই আমরা তার স্টাইল' নিয়ে জয়ডঞ্কা 
বাজাতে থাকি। কিন্তু স্টাইল' ব্যাপারটি অত সুলভ নয়। স্টাইল কথাটির 
স্বরূপ-বিশ্লেষণ খংবই দুরূহ ব্যাপার এবং আমাদের বোধ ও বোধির পক্ষে অনেক 
কষ৭্ে প্রতারক । সজাগ সমালোচক এ বিষয়ে অবহিত হবেন। 


ছু 
স্টাইল সম্পর্কে প্রচাঁলত ধারণা কি প্রথমে সে সম্পকে কিনি আলোচনা সেরে 
শৈওয়া যাক। অনেকে সংস্কৃত অলঙকার-শাস্যোন্ত “রশতবাদের” সঙ্গে স্টাইলকে 
সমার্থক ক'রে দেখেন। কিন্তু রাঁতিবাদের মধোও অপূর্ণতা আছে,--যা 3019 
কথার নেই। রাতবাদের প্রবস্তা বামন ( ৮ম / ৯ম শতাব্দী) বলেছেন, 'রশীতরাত্বা 


৯২ সাহত্য জিজ্ঞাসা £ বস্তুবাদশ বিচার 


কাব্যস্য* অথধি কাব্যের আত্মা রাত । আর রাত 'কি, না, পবশিষ্টা পদরচনা 
রীতঃ।” এবং ণবশেযো গঃণাত্বা” অথাৎ [কনা রীতির আত্মা গুণ--ওজঃ মাধুযাঁদি 
গুণ । কিন্তু কোন: শীল্ততে যে পদরচনা বিশিষ্টতা লাভ করে এবং কোন শান্ততেই 
বা পদসমূহ ওজঃ-মাধুযাঁদ গুণসম্পল্ন হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে বামন কোন সংস্পজ্ট 
ইঙ্গিত দেন নি । রাশীতর প্রসঙ্গেই গণের ও দোষের কথা এসেছে । সাধারণতঃ দশাঁট 
গুণ ও দশাঁট দোষের কথা এরা বলেছেন ৷ বামন রীতিকে গুণানুসারে 'তিনভাগে 
ভাগ করলেন £ বৈদভী, গোড়া ও পাঞ্ালী। প্রধানতঃ ওজঃ ও প্রসাদ এবং গোৌণতঃ 
অন্যান্য গুণে ভাষত রীতির নাম বৈদভশ ॥। ওজঃ এবং কান্ত গুণে ভাঁষত রাঁতি 
হ'ল গোঁড়ী এবং মাধূর্য ও সৌকুমার্ে ভাঁষিত প্রগতির নাম দেওয়া হ'ল পাণ্চালী। 
প্রথমতঃ দেশের নামে রীতির নামকরণ করা হ'লেও দেশভেদে নয়, কার্যত গণভেদেই 
রাঁতির নামকরণ করা হয়েছে । রাজশেখর বৈদভ রীতিকে শ্রেষ্ঠ রীতি বললেও আর 
এক নতুন রীতির কথাও তিন বললেন- মোথিলী । ভোজ ও রদ্রুট আরও দুটি 
রাঁতর কথা বললেন- আবাঁন্তকা ও মগধী । এভাবে রীতির সংখ্যা বেড়েই চলল । 

কুম্তক অবশ্য একটু নতুন কথা শোনালেন । তান বললেন যে কবি্বভাব 
ভেদেই কাব্য রীতির ভেদ ঘটে থাকে । এ মত অবশ্য আঁতব্যাপ্ত দোষে দুষ্ট । 
কারণ তা হ'লে ত' প্রত্যেক কাঁবর স্বভাব অনুযায়ী অজন্্র রীতির ভেদ গণ্ড়ে উঠবে । 
এঁট অবশ্য আলংকারিকদের কাম্য ছিল না। তাঁরা দোষগন্ণের ওপর জোর দিয়েই 
রীতির ভে স্বীকার করে নিয়েছিলেন ॥ কিন্তু কুম্তক যে সেই যুগে কবিস্বভাব বা 
কাবব্যান্তত্বের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এ যুগে আমাদের কাছে সোঁটই বড়ো প্রাপ্তি 
তবে তান স্টাইলের রহস্য খানিকটা যেন ধরতে পেরেও এর রহস্য ভেদ করতে 
পারেন নি। এজন্য তাঁর এবং তাঁর মতো আরো অনেক আলংকারিকের কাব্য- 
দেহাত্মবাদিতাই দায়ী ॥। অর্থাৎ কাব্যদেহের বহিরাঙ্গক প্রকরণপ্রাক্রয়া নিয়েই 
এদের আলোচনা সীমাবদ্ধ । অন্তরের অস্তঃপুরে এরা প্রবেশ করতে পারেন নি। 
সাহত্যদর্পণ-কার ত” “দপন্টতঃই বলেছেন, “অলংকারাঃ কটককুণ্ডলা'দবৎ, রাঁতিয়ো- 
হুবয়বসংস্থানবশেষবং 1৮ প্রাগাধূনিক পাশ্চাত্ত্য সাঁহত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে স্টাইল 
বলতে যা বোঝায় তার যাঁদ কোনও মিল সংস্কৃত অলগুকার-শাস্তে নেহাৎ খঃজতেই 
হয়, তবে আমার মতে তা" ধানিবাদীরের ও বক্রোন্তবাদীদের আলোচনাতেই অন্ততঃ 
একছুটা হয়ত বা পাওয়া যাবে । কারণ, একমান্র তাঁরাই শব্দের অর্থশান্তকে ছাঁড়য়ে 
আরো অনেকখানি গহন প্রদেশে প্রবেশ করতে পেরেছেন । তবহও পাশ্চান্ত-দৃন্টি 
এবং এদের দরৃম্টভাঙ্গর মধ্যেকার পার্থক্য বিস্তর । সে আলোচনার জন্য স্বতল্ম 
প্রবন্ধের প্রয়োজন । অতএব এখানেই ক্ষান্ত হওয়া যাক। 

৩ 

ওদেশে সাহিত্যের স্টাইল পম্পর্কে নানা জনে নানা কথা বলেছেন । সব 

মতগুলো নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়, করে লাভও নেই। 


সাহিত্যের স্টাইল £ প্রচলিত ধারণা ও বঞ্ভুবা্ধী বিচার ১৩ 


205669ত 4:001-এর সব'জনপ্রিনন অথচ ব্যবহার-মলিন সাহিত্যের 
( স্টাইলের নয় ) সংজ্ঞাটির কথা প্রথমে ধরা বাক ।--1169786075 18 6১৪ 
00161015000 1119১ এই কথাটাকেই 7759807. আরও [বিশদ ক'রে যা? বলেছেন, 
সোঁট প্রণধানযোগ্য 1৮ 09 50. 10692029656100, 01 1119 ৪৪ 1109 61327098 
168914 |) 6759 20100. 04 6106 10661076652 ( আ1698 ).৮- এই কথার মধ্োই 
58519-এর আভাস খানিকটা যেন রয়েছে । অথাঁং জাবন সমালোচনাই সাহিত্য নয়, 
জীবন সমালোচকের অর্থাৎ লেখকের বিশেষ মানস-দৃম্টি, বান্তি-বৈশিষ্ট্া ও 
চারিন্রযশান্তই সাহিত্য তথা স্টাইলেরও জনক ।॥ এই ভাবাঁটিকেই 15658 বলতে 
চেয়েছেন এইভাবে, 18 09780081165 01081)60. 17. 07:08, 9178180698 
87079090190 11) 8290). [কল্তু এহ বাহ্য,, এখানেই স্টাইলের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয়ে: 
গেল না। এর জন্যে আরও আলোচনার অবকাশ আছে । নিম্নে সে চেষ্টা 
করা গেল । 

৪ 

স্টাইল সম্পর্ক প্রথম ও প্রধান কথা হোল সোঁট ব্যন্তি-বশেষের (অথথ 
লেখকের ) বিশেষ এক বাণশভঙ্গি যাকে 1419919600 [পাস বলেছেন, 76878092081 
1010951001885 01 83019881010 05৮ জ1)101) ৪ :960£0189 9 স1692:. অথ 
লেখকের ব্যান্তীচহ্ণাট 'চনতে পারলেই তাঁর ৪519-ও খানিকটা ধরা যায়। কিল্তু 
সেইটিই সব নয় । অনেক সময় একটি বা দ?ট কিংবা কয়েকটি পংস্তি পড়লেই 
কোন লেখককে চেনা যায় । আবার অনেক সময় দ:চারটি পংভ্তিতে চেনা শল্ত 
হয়ে পড়ে । বঞ্চিমের গদ্যের কথাই ধরা যাক। এ গদ্যের এমন একটা বৈশিষ্ট 
আছে যা অননুকরণপীয় । 'কিল্তু রামেন্দ্র সুন্দরের বা অক্ষয় সরকারের বা হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রীর কিংবা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কয়েকাঁট পধান্ত বাঁঙ্কমের ব'লে অনেক সময় 
চাঁলয়ে দেওয়া যায়। বড় জোর ১০ট কি ২০ট লাইন। কিন্তু এক/দেড় পৃচ্ঠা 
প'ড়ে গেলেই নকলটি ধরা পড়বে । মনে হবে এ তো বছ্কিমের গদ্য নয় কিছুতেই ॥ 
বঞ্কিমের সেই মনন-মনীষা-দীপত ভাষার রাজরাজেশ্বর মূর্তি কই? ভাষার 
সেই আভিজাত্য কই? বিদ্ন্যৎগভ মেঘের মতো সে গাম্ভীর্য, তেজ ও 
দীপ্ত কই? সেই কোৌঁতুক-প্রফৃজ্ল-স্মিত-সন্দর হাস্যের আলোকচ্ছটাদীপ্ত ভাষা 
কই 2 মনে হবে কি ষেন নেই । সোঁটই বঙ্কমের নিজস্ব স্টাইল । তা" কোনক্রমেই 
ধার করা যায় না। একজন লোক যেমন হাজার চেষ্টা ক'রেও হুবহু অন্য লোকে 
রূপান্তরিত হ'তে পারে না, এও তেমনি । 

কোনও প্রথম শ্রেণীর বিখ্যাত গায়কের কন্ঠে কোন বিশেষ একটি রবাশন্দ্রসঙ্গগতের 
অনুকরণ যখন অন্য এক অখ্যাত অথচ 'মান্টি গলায় শুনি, তখন মনে হয় সবই সূন্বর, 
তব? কি যেন একটা অভাব রয়েছে এর কন্ঠে। সেটিই স্টাইল--অনুভূতির 
প্রগাুতান্ন এর জল্ম। | 
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রচনার ব্যান্ত-লক্ষণ-ই যাঁদ স্টাইল হ'ত তাহ'লে স্টাইল কথাটা খুব সুলভ বা 
সম্তা হয়ে যেত, বিশিষ্ট ব্যান্তর অনুকরণ করলেই স্টাইল আয়ত্ত করা যেত। 


৫ 


কল্তু সব ব্যন্তি বৈশিষ্ট্যই স্টাইল নয় । নাকা গলায় কথা বলা বা খড়য়ে চলা 
কারও কারও অভ্যাস, ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যাপার আর যা-ই হোক স্টাইল নয়। 
তাহলে তো প্রত্যেক মানুষের কোন না কোন মদ্রাদোষই 6515 আখ্যা পেতে পারত । 
এখানেই সত্যকার স্টাইলে ও [0510097180) বা 09:8008] 3910551:05%8ড-র 
পার্থক্য । 

বাঙলা সাহিত্যে অধানাশ্প্রায়-বিস্মত ও প্রায় অ-পঠিত লেখক কালীপ্রসন্ন 
ঘোষের গদ্যভাষার ফেনোচ্ছৰাস ভাবদৈন্যের মধ্যে তার ব্যন্তি লক্ষণণটকে বেশ চেনা 
যায়। কিন্তু তার পাশে বাঁওকমচন্দ্রের “বাবধ প্রবন্ধ" ও কমলাকাস্তের দপ্তর, কিংবা 
রামেন্দ্রসুন্দর 'জিবেদীর জিজ্ঞাসা, অথবা রবীন্দ্রনাথের বিচিন্তর প্রবন্ধ, লিপিকা, 
শাঁস্তনিকেতন, জাঁবনস্মহীত ও ছেলেবেলার গদ্য, 'কিংব। প্রমথ চৌধুরীর বাঁরবলের 
হালখাতার গদ্য ঠক এক স্বতন্ত্র ব্যান্তত্বে উদ্ভানত, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের গদ্য ণক 
এক জোঁতিময় ব্যন্তিত্বের স্পর্শে দিব্যাবভাদীপ্ত ;-_তা ব্যান্তগত হয়েও ব্যন্তিসীমাকে 
ছাড়িয়ে গেছে। 

৬ 


গদ্যের কথা থাক । কবিতার কথায় আসা যাক | ঈশ্বর গযপ্তের ও রবীন্দ্রনাথের 
কাঁবতা পাশাপাশি তুলনা করলেও এট বেশ বোঝানো মায় । গন কবির প্রকীত- 
[বিষয়ক কবিতার বথা ধরা যাক ॥ এতে তাঁর ব্যান্তগত প্রকাশ র?াঁতিটি, এক বায়, 
তাঁর ব্যাস্ত লক্ষরণাট বেশ চেনা যায় । যথা-_ 
আর তো বাঁচনে প্রাণে, বাপ্‌ বাপ বাপ: । 
বাপ্‌ বাপ্‌ বাপ: একি গুমটের দাপ ॥ 

ত গ্রীষ্মের কাবতার কবির ব্যন্িলক্ষণাট অতি পরিজ্ফুট- এটিকে নেহাৎ 
ঈশ্বরগপ্তের কবিতা ব'লেই চেনা যায়। এর পাশে রবীন্দ্রনাথের “নাই রস নাই, 
দারুণ দাহন বেলা” কিংবা “দারুণ আঁগ্ন বাণে রে, হ্দয় তৃষায় হানে রে” গান দুশটতে 
ভাষার ব্যাম্তলক্ষণ বা ভাঙ্গকে ছাড়িয়েও গভণর অনুভূতির বৃহত্তর আবেগে ব্যান্তগত 
সীমাবন্ধন ভেঙে গিয়েছে এবং কাব্যভাষা অপদুর্ব ভাবদদ্যুতিতে উদ্ভাসত হয়েছে । 
গ্রীঙ্মের দাবদাহ ও ক্লান্তি, অবসাদ ও বেদনা কি এক বিশ্বব্যাপী সরমূচ্ছনার সৃষ্টি 
করেছে। 

কিংবা ঈশ্বর গনুপ্ডের একটি বষরি কর্িতা-_ 
সুমধুর কত সর ভেকে গাঁত গায় । 
বাম, বম, ঝম, ঝম, জলদ বাজার ॥ 
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এ কবিতার পাশে রবীন্দ্রনাথের অজন্্র বার কবিতা ও গান থেকে যে কোন 

একটি নেওয়া যাক ; ধরা যাক £ 

চোখ ভুবে যায় নবীন ঘাসে 

ভাবনা ভাসে পূব বাতাসে 

মজ্লার গান প্লাবন জাগায় 

মনের মধ্যে শ্রাবণ গানে, 

লাগলো যে দোল বনের মাঝে 

অঙ্গে সে মোর দেয় দোলা যে 

যে বাণী ওই ধানের ক্ষেতে 

আকুল হ'ল অগ্কুরেতে 

আজ এই মেঘের শ্যামল মায়ায় 

সেই বাণী মোর সুরে আনে 1 

এই দি কবিতাংশ পাশাপাশি তুলনা করলেই বোঝা ধায় যে শুধু ব্ন্তিলক্ষণ 

নয়, তাকে ছাড়িয়ে আরও কিছ একটা বস্তুতেই স্টাইলের রহস্য নিহত । তাকে 
এককথায় বলা যায় ব্যন্তিত্ব ও নৈযাশ্ুত্বের এঁকান্তিক মিলন ; যা রবীন্দ্রনাথে আছে, 
ঈশ্বর গুপ্তে একেবারেই নেই । “ভাবনা ভাসে পৃব বাতাসে" বা “মজ্লার গান প্লাবন 
জাগায় মনের মধ্যে শ্রাবণ গানে" এমন কথা রবীন্দ্রনাথ ছাড়্য আর কে-ই বা লিখতে 
পারেন? ব্যান্তগত হয়েও তা নৈবণ্যান্তক । এই নৈর্য্যন্তত্ব দেখা দেয় লেখকের 
ব্যন্তিগত প্রাতিভা, বস্তুগত যুগপরিবেশ ও ঘুগ যুগ বাহিত এঁতিহ্যধারাকে আত্মসাৎ 
করবার শান্তর ওপর । এ বিষয়ে পরে আলোচনায় আসাছ। 


ণ্‌ 


প্রগলত অর্থে স্টাইল সম্পর্কে ছ্বতীয় কথা '** *প5৪ 0০৩০0115018. 
9%:00816107) 01 9 59009069 ০ 10988” অথাৎ এক কথায়, সহজ প্রাঞ্জল 
রচনানৈপুণ;। 'কিস্তু এতেও স্টাইলের রহস্য ধরা পড়ে নি। 

রচনা নৈপুণ্যই উচ্চতর স্টাইলের একমান্র লক্ষণ নয় । অনেক সময় রচনা-নৈপুণ্য 
শিক্ষা ও যত দ্বারা আয়ত্ত করা যায়, কিন্তু যদ না তার পেছনে বিশেষ ধুগের, 
1বশেষ সংস্কৃতির অন্তর্গত বিশেষ ব্যান্তত্বের স্ষ্ট-প্রেরণা থাকে, তবে তা' শ্রেষ্ঠ 
স্টাইল নয় ; যত্রকৃত, চেষ্টাকৃত বা সঙ্জীকৃত সুললিত রচনা মানত । 

মেঘনাদ বধ' কাব্যের কথা ধরা যাক। এতে ভাষাগত, ব্যাকরণগত অনেক 
ঘুটি-বিচ্যুতি আলগুকাঁরকেরা ধরেছেন, এর 650০51102 মোটেই 10০16 নয়, বরং 
উল্টো । তব মেঘনাদ বধ কাব্য তার স্খলন-পতন-্রট-ীবচ্যুতি নিয্পেও সার্থক: 
কাব্য । এবং মেঘনাদ বধ যদি সার্থক কাব্য হয়ে থাকে তবে তার স্টাইলও তার 
মতই--অর্থাঁ সার্থক। আসলে ভাষার সামান্য কিছু ঘুটি-বিচ্যুতি বড় কথা নয়, তার 
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পেছনে যে ব্যন্তিদ্বরূপ রয়েছে সোটই বড় কথা । এবং সেই ব্যান্তস্বরূপের পশ্চাতে 
রয়েছে সমকালীন ধূগ ও জীবন এবং পৃবতন এাতহ্য-সংস্কীত । আর সেই যুগ, 
জশবন ও এীতিহ্য যে ব্যান্তত্বের আধারে বিধৃত তার নাম মধুসূদন দন্ত । 

মেঘনাদ বধ কাব্য রচনার পশ্চাতে মধুসূদনের বিশাল ব্যান্তিত্ব, তাঁর চারন্রের 
উদ্দাম উচ্ছঙ্খলতা, উনিশ শতকীয় নব্য বাঙালীর জীবনোপভোগের উন্মত্ত আঁস্ছিরতা, 
অথচ তৎকালীন তথাকথিত রেনেসাঁসের খবিতি ও খণ্ডিত র্‌পের মধ্যে নব্য বাঙালীর 
আশা ও আশাভঙ্গজনিত ব্যর্থতাবোধ, জাঁবনের আর্ত ক্ুন্দন-ধৰ্বান, সমকালাঁন যুগ- 
জীবনের দ্বন্দব-সংশয়-সংকট-আঁস্থুরতা--সমস্তই যেন আমিল্রচ্ছন্দের চলোর্মি আঘাতে 
আমাদের হৃদয়ের তটে এসে আছড়ে পড়েছে ॥ এ কাব্যের ঘা" দোষ এবং ঘা গুণ তার 
সমস্তই সেই ব]ভ্তিত্বের প্রভাবজাত । আবার সে ব্যান্তত্বের গঠনমূলে রয়েছে দেশ- 
বিদেশের প্রাচীন সাহিত্য-মল্থনজাত সংস্কৃতির এ্রীতহ্য-সম্পদ ও তৎসহ তৎকালীন 
রেনেসসি যুগ ॥ তাই, স্টাইল শুধু ব্যান্তর নয়, বহু কালাগত এীতহ্যের এবং 
সমকালাঁবধত যুগ্জীবনেরও । ব্যাস্ত, এতহ্য ও সমকালীন যুগের একাত্মক 
শান্তই স্টাইলের জনক । সে শীস্ত শুধু বাইরের নয়, 'ভতরেরও । তাই কেবল 
বাইরের ভাষা-সঙ্জা বা “ভাষার প্রসাধনকলা' দেখেই তাকে বোঝার উপায় নেই, 
অন্তরের সাধনবেগ' ও লক্ষ্য করতে হবে ॥ 


৮৮ 


যা বলাছলাম সেই কথার পব্সূত্র ধ'রে বলা যায় অনেক সাধারণ লেখকও 
শক্ষা ও প্রযত্র দ্বারা রচনা-নৈপঃণ্যের পরিচয় 'দিতে পারেন । যাযাবরের 'দ্যান্টপাত, 
1কংবা রপ্তনের শীতে উপোক্ষতা”র ভাষা লক্ষ্য করলে এদের মধো আয়াসসাধা 
যত্বকুততার যথেষ্ট স্বাক্ষর স্পষ্টই বোঝা যায়, যাকে বলা যেতে পারে “৪০৪: 
98 10709, আমাদের বিশিষ্ট গদ্য-স্টাইলিস্ট- প্রমথ চৌধুরী বা বীরবলের লেখায়ও 
এট বত“মান । তবে বীরবলের বেলায় যে যত্রকৃত্য সহজাত ও স্বাভাঁবক ব'লে 
মনে হয়, অন্যের বেলায় তা নয়। সধত্র প্ররাসের শ্রমাকণাঙ্ক তাদের লেখার ছন্রে 
ছত্রে ধরা পড়ে। 

রচনায় সধত্রকৃততা ও শ্রমনিষ্ঞা সবৈব নিন্দনীয় নয় । যত্র ও শিক্ষার পালিশ 
সাহত্যকর্মের পক্ষে অপরিহার্য । কিস্তু এটিই একমান্র দিক নয়। সেটি 
নেপথ্য ঘটনা । গ্রীণরুমের ব্যাপার | গ্রীণরম স্টেজে উঠে আসুক এটা নিশ্চম্নই 
কাম্য নয়। 

বাঁঙ্কমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের অলঙ্কৃত ও কাব্যখন্ধ গদ্য অথবা শরৎচন্দ্র নিরাভরণ 
গদ্য পড়লে মনে হয় কি অনায়াস সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে এরা প্রবাহিত হয়েছে । 
এদের রচনার পশ্চাতে যত্ব ও আয়াস অবশ্যই আছে । কিন্তু সেটি নেহাংই নেপথ্য 
ঘটনা, স্াহত্যের রঙ্গভূমিতে তা' হাত-পা নেড়ে নিজেকে অতি প্রকটভাবে জানব, 


সাহিত্যের স্টাইল £ প্রচলিত ধারপা ও বস্তুবাদী বিচার ১৭ 


দেয় নি। ভাষা ও বিষয়বস্তু এখানে এক 'অপৃথগ্যত্নিবর্ত' বেপি-বন্ধনে কি 
রহস্যে বাঁধা পড়েছে । সেই রহস্যাটিই স্টাইল । 


৪ 
স্টাইল সম্পর্কে তৃতীয় কথা হ'ল তা ব্যান্তচহকে সারববভৌমতার অসামতায় 
বিলীন ক'রে দেয় । ৫. 80৫:-র কথায় 40920701969 £08100. ০0% 019 17062:80109] 
8170 606 28151597981 ; ভাব ও ভাবার অর্ঘ-নারীশ্বর 'বিশেষ মৃর্তর মধ্যে 
একাধারে ষে নাবশেষ ও একেশবর শান্তর ব্যঞজনা তা-ই স্টাইল । 


১৩ 
প্রশ্ন হ'তে পারে স্টাইল তাহলে 'কসের ? উত্তর--ভাষারই স্টাইল--দৃশ্যতঃ 
স্টাইলের আঁদ ও চরম পারচম্ম ভাষাতেই । তা না হ'লে ত' স্টাইল হয়ে পড়ে 
বায়্‌ভূত নিরবলম্ব বস্তু । ভাষাকে ভান্ত করেই স্টাইল, ককিল্তু ভাষার ভাঙ্গই 
স্টাইল নয় । অনেক সময় ভিতরের দৈন্য ঢাকবার জন্য অনেকে ভাষার কীন্রম কৌশল 
অবলম্বন ক'রে থাকেন ॥ কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে, “শধ্‌ ভাঙ্গ দিয়েই যেন না 
ভোলায় চোখ |” 
১১ 
৪619 সম্বন্ধে ফরাসী প্রকীতিবিদ. 83811০0-এর ( বুফোঁর ) সংজ্ঞাটি বহু 
আলোচিত, বহুপঠিত ও ব্যবহারমলিন হ'লেও বোধকরি এটিই 98519 সম্পকে 
এতাবৎ প্রচালত বহুজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা । তাঁর 438515 1৪ 6109 067 03177058916 
কথাটি যন্্তন্র উদ্ধৃতিবাহ্‌ল্য লাভ ক'রে এর ধার ও ভার অনেকখানি হারিয়ে 
. ফেললেও এর গঢ়ার্থটুকু অনুধাবন করলেই স্টাইলের রহস্য অন্ততঃ 'কিছুটা খুজে 
পাওয়া যাবে । তবে এ মতের অপর্ণতা বা ন্র2াট হ'ল এই যে এতে ব্যান্তর প্রতি 
' অত্যাঁধক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । 


১২ 

ফুল সত্য, ফুল সন্দর, কিন্তু বক্ষজীবনের অস্তগর্ট় যে জাীবননশ-শাম্ততে এবং 
যে জল-মাটি-হাওয়া-আলো-উত্তাপ-সহযোগে ফুল স্বন্দর হয়ে ফুটে ওঠে, সাহিত্য- 
সূম্টির জন্মমূলেও তেমনি কোন এক কবিব্যন্তিত্বশান্তই বা চারিল্লশান্তই স্টাইলের 
'জনক। ব্যন্তিচৈতন্যের সুনিবিড় স্পর্শেই ভাষা 'দিব্যাবভাদাপ্তু হয়ে ওঠে । কিন্তু 
ভুললে চলবে না যে সে ব্যান্তচার্র ও ব্যান্তচৈতন্য আবার বস্তুজগতের দবন্দবমূলক 
ঘাত-প্রাতঘাতের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। এ বিষয়ে অন্যত্র (সাহৃত্যিক প্রতিভার 
স্বরূপ £ বস্তুবাদী বিচার / শারদশয় ক্রান্তক / ১৩৯১) আলোচনা করেছি। 
পুনরদৃস্ত নিত যোজন ৷ কাগজের ফুলও কম স্হন্দর নয়, কিন্তু তাতে কি যেন একটার 

সা. জি._২ রঃ 


৯৬ সাহিত্য জিজ্ঞাসা £ বচ্তুবাদশ বিচার 


অভাব, সোঁট পজীবতার, প্রাণশান্তর । গাছের ফুল ও কাগজের ফুলে যে পার্থক্য, 
মুখশ্রী আর মুখোসে যে পার্থক্য, ছবি আর ফটোগ্রাফণীতে যে পার্থক্য, সার্থক 
স্টাইল ও কৃত্রিম € তথাকাঁথত ) স্টাইলেও সেই তফাৎ । কাজেই 45015 15 035 
0181) 10107561 কথাটার মধ্যকার অথ“বহ সত্যকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। 
১৩ 
বস্তুবিশ্বের দ্বল্ঘমূলক ঘাতশ্প্রীতঘাতের মধ্য দিয়ে বি্বপ্রকীতির অভ্তার্নীহত সৃম্টি- 
শান্তহ গোলাপ হয়ে ফোটে, মানুষ হয়ে হাসে, গায়, নাচে । সাহিত্যের মধ্যেও তেমান 
কোন এক চা'রন্য-শান্তই সার্থক সৃষ্টি হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ৬/৪127 7915187 
সুন্দর ক'রে বলেছেন, “70106 10615 210 00105 ০ 50515 8০৬ 01) 006 0:66 ০1 
91781906651 € দুঃ 8 00 ৬/1101175 92180 ৬/110515112, 33 ) 
বস্তাবশ্বের দ্বান্দিক প্রাক্রয়ার মাধামে অর্থাৎ পরমাণুপহঞ্জের নিয়ত ঘাত-প্রীতি- 
ঘাতের মাধ্যমে লৃষ্টরহস্যের স্বরপ ধরা পড়েছে এই আনন্দ্যসুন্দর ব*্বরচনার মধ্যে 
রিপৎ রুপ প্রাতর্পৎ বাহশ্চ।' সাহিত্যের ক্ষেন্নেও দেখি সেই বন্ডাব্বকে ও 
যুগের দ্বন্ব-সংঘাতকে আত্মস্থ ক'রে লেখকের কি এক অন্তরশায়' ব্যান্তত্বশান্তই সাহত্য- 
সৃষ্টর ফুল হয়ে কত শত রূপে ফুটে উঠেছে। 
১৪ 
51916-এর জন্মমূলে ব্যান্ত-চৈতন্যের সঙ্গে যৃগ প্রেরণার কথা আগে একবার বলা 
হয়েছে । কারণ ব্যস্তিত্ব যুগ-নিরপেক্ষ নয়। ব্যন্তির 9১16 মানে যুগেরও 91515 । 
মেঘনাদ বধ কাব্যের রচনা মধ্যযুগে বা অন্য কোন কালে ভিন্ন কোন কাঁবর দ্বারা সম্ভব 
হ'ত না। মেঘনাদ বধ কাব্য বিশেষ যুগের বিশেষ কালের রৃপ-বৈশিষ্ট্য ও চেতনা 
[দিয়েই রাঁচত- সে চেতনা যে আধারে আশ্রয় নিয়েছে তার নাম শ্রীমধূসুদন দত্ত । 
এবং শ্রীমধূসৃদদন দত্ত যে আধারে অবাচ্ছিত তার নাম উনাঁবংশ শতকের বাঙ্‌লাদেশ। 
১৫ 
বাঁঙ্কমণ গদ্যে প্রেধানতঃ উপন্যাসেব গদ্যে ) এবৎ রবান্দ্রনাথেব কাঁবজধবনের প্রথম 
দিককার বাঁঙ্কম-প্রভাবিত গদ্য ভাষায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শান্ত ও সহ্যম, 
সৌন্দর্য ও সম:দ্ধিই ফুটে উঠেছে । সে যুগের ধনাঢ্য ব্যান্তর 'িত্তপ্রাচুর্য, তার সুখন 
বচ্ছল, পরিতৃপ্ত, খানিকটা মেদস্ফীত অথচ লাবণ্যময় রূপের মতোই সে ভাষা শব্দাঢ্য 
বর্ণট্যি ও অলঙ্কৃত, সাধু ক্রিয়াপদে ও সান্ধ-সমাস-পিনদ্ধকায়ায় ও তংসম-শব্দবাহ্‌ল্য- 
ভারে ধীর মন্ঘর গাত। আর এ যুগের ভাষা? এ যুগের অভাব, অশাস্ত ও 
আঁচ্রতার ছাপ পড়েছে বত“মানের গদ্যভাষাব সর্ব অবয়বে ৷ এযুগের গদ্যভাষা তাই 
অলঙ্কৃত নয়, ধর মন্থর গাঁতিসম্পন্ন নয়, এ ভাষা ক্ষিপ্রগাতি ও শীর্ণকায়া । চলিত 
'কুয়াপদে, স্বজ্পাক্ষর বাক্যে ও শাণিত সথক্ষপ্ত রূপে এ ভাষা যুগের চহবাহাী। 
ভবিষ্যতেব বাঙলা গদ্যভাষা যৃগপিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরও জ্বল্পাক্ষর, গ্রাঢ়বদ্ধ, 
শাণিত সাক্ষপ্ত ও ক্ষিপ্র শধর্ণ যে হয়ে উঠবে তা সহজেই অনহমেয়। 


+সাহিত্য স্টাইল $ শ্রচালত ধারণা ও বন্তুবাদশ বিচার ৯ 


১৬ 


কাঁবতার ক্ষেত্রে দূকপাত করলে দোখ গত শতকীয় 'ব্রাটশ ভারতের উদ্ড ও 
মধ্যবিত্ত জবনের তথাকাঁথত শাস্ত ও সমৃদ্ধির যুগে কবিতার অঙ্গে অঙ্গে যে ছন্দ্র- 
অলঙ্কারের ভূষণ ভার লগ্ন হয়োছিল, এ শতকে দশ্দটো মহাযুদ্ধ, অর্থনোতিক মন্দা, 
দাঙ্গা, দুভিক্ষ ও শোষণ-বণনা্পীড়িত 'ক্ষি্ন শীর্ণ বৃম্ধিবাদশ বাঙালপর বিজ্ঞান 
বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি বিদ্যা-প্রভাবিত ত্বরাতাঁড়ত জীবনে তা' শাথিল হয়েছে এবং প্রায় 
খসে পড়েছে। এ যুগের কবিতার ভাষা, তাই, যথাসম্ভব নিরলঙ্কৃত, অপেক্ষাকৃত 
[নিরাবেগ, উপরন্তু যাান্তবৃদ্ধি শাণিত ; এবং ক্ষিপ্রগাত ও শীর্ণকায়া। যুগের যন্ত্রণা 
ও ক্রাম্ত, আশা ও নৈরাশ্য, ক্ষুধা ও বঞ্চনা, বিদ্রোহ ও বেদনা এর অঙ্গে অঙ্গে 
প্রকাশমান। 


১৭ 


বস্তুবাদ? দ:ষ্টিতে স্টাইল কথাটা এক ব্যাপক সংস্কীতিগত অর্থবহ শব্দ ( ৮106 
0010101051091 1169101718 )। অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতির গঠনমূলক সূত্রসমূহই 
স্টাইল নামে চাহুত। কথাটা এতাবং-প্রচলিত স্টাইল সম্পাঁকত ট্্যাডিশনাল ধারণার 
ক্ষেত্রে নতুন বা আঁভনব মনে হ'তে পারে । কিন্তু সত্য । কোন বস্তুর সবচেয়ে মূল্যবান 
সাংস্কৃতিক সম্পদ হ'ল স্টাইল, কারণ কোন বস্তুর বিশেষ নাম, ও বিশেষ স্বীকৃতি 
নিদ্ধথারত হয়ে থাকে বিশেষ যুগের বিশেষ মানুষের বা বিশেষ শ্রেণণর শ্রমশান্ত, 
জশবনাচরণ ও কাযবিলীর দ্বারাই এবৎ এই প্রক্রিয়াই তার এীতহাপসিক বিশেষত্ব গড়ে 
তোলে । কোনও বস্তূর স্টাইল, তাই, তার বাহরাঙ্গক রৃপকর্ম শুধু নয়, বরং সেই 
বস্তুর অস্তার্নাহত চা'রন্র্য শান্ত; সে কথা আগেই বলোছ। অর্থাৎ বিশেষ সৎন্কাঁতর 
বস্তুগত উপযোগিতা এবখ মনস্তান্তিক ক্রিয়া-প্রাতীক্রিয়া স্টাইলের মাধ্যমেই ধরা পড়ে। 
এই বৃহত্তর সাৎস্কাতিক ক্ষেত্র থেকেই সাঁহত্য-শিন্প সমালোচনা ও সৌন্দর্য তন্তু খংজে 
নিতে হবে । 


১৮ 


প্রাণততবে সজীব জাঁবদেহের ক্ষেত্রে যেমন জীন ( 0০06 )-এর ভুমিকা, 

: সাহিত্যতস্তে বা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তেমান স্টাইলের | জাঁন্‌-এর মধ্যে যেমন কোন 

প্রজাতির সানর্দিষ্ট বোঁশষ্ট্য ধরা পড়ে, তেমান স্টাইলের মধ্যেও ধরা পড়েকোন দেশের 
সংক্কাতিগত বৌঁশষ্ট্য ও সাহিত্য সৃষ্টির রহস্য । শুধু ব্যান্তর বৈশিষ্ট্য নয়। 

উপমা দিয়ে বলা চলে স্টাইল হ'ল কোন [বশেষ দেশের, বিশেষ যুগের বিশেষ 


শ্রেণীর, বিশেষ সংস্কৃতির প্রাণগত বা ভ্রুণগত জেনোটক প্রাক্রিয়া । এবৎ ৯. দোশের 
(বহৃকালাগত শিল্পসাহিত্যের এীতিহ্য সম্পদ; ৯. লেখকের স্বতল্ম ব্যন্তিত্বশন্তি 


২০ সাছত্য জিজ্ঞাসা £ বন্তইবাদশ বিচার 
৩. লেখকের সমকালধন যুগের বৈশিষ্ট্য । এই তিনের ন্রিবেণণী সঙ্গমেইঃতার 'উল্ভব & 
প্রক্রিয়াটি নিমরুপ £ 


৬. লেখকের সমকালীন ধুগের বৈশিষ্ট্য 
১৯ 

প্রীতাঁট রচনা কর্মের অঙ্গে অঙ্গে তার সামীগ্রকতার প্রাতানাঁধ হয়ে স্বতঃ সম্রম্ধ' 
হয়ে থাকে স্টাইল । অথাৎ রচনাকর্মের সমগ্র অবয়বের প্রাতাঁটি অংশে তার আস্তত্ব 
রুপলাবণ্যের মতো স্বতঃ প্রকাশ । জীবদেছের জল্মমূল থেকে প্রাতাঁটি পর্বে যেমন 
জশন-এর আস্তত্ব অবধারিত প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে, তেমাঁন সাহিত্যের সৃষ্টি 'মূল 
থেকে শুরু ক'রে বিষয়বন্তু (০০০০০) ও রুপ কর্মের (০1000) 'বাঁশম্টতা-প্রাপ্তি 
বা প্রকাশকলা পর্যস্ত স্টাইলের আন্তত্ব আনবার্যভাবে অনুস্যত। অথথ লেখকের 
শোজ্পক ভাবনা-কজ্পনার স্তর থেকে রৃপকর্মের স্তর পর্যন্ত বা বাহ্যিক আকৃতি- 
(০০098019610 ) প্র।প্তি পর্যস্ত সব কিছুর নিয়স্তাই স্টাইল । মনে রাখতে হবে'ষে 
লেখকের সৃষ্টি শান্ত একক স্বয়ম্ভূশান্ত নয়, তার সঙ্গে জাঁড়ত-মাশ্রত হয়ে থাকে যুগ 
যুগ বাহত এীতহাধারা এবৎ সমকালের যুগ প্রভাব । 

যেমন বটবৃক্ষের জন্মমূলে থাকে বটবক্ষের বীঁজ। সেই বাঁজের মধ্যে থাকে 
ভাঁবধযৎ মহধরূহের সম্ভাবনা । কি্তৃ উপযস্ত পাঁরবেশ অরাঁৎ দেশের বহুকালাগত 
জল-মাঁটি অথাৎ ভূ-প্রকাতি ও জলবায়ু এব সমকাল-জাত আলো হাওয়া না পেলে সে 
মৃকুলিত, পল্লবিত ও পন্র-পুষ্পশোভিত হতে পারে না। 

তেমাঁন লেখকের জেনোটক--শান্তই সবটুকু নয় । তার সঙ্গে চাই দেশের যৃগষুঙগ- 
বাহিত এরাতহ্য-সম্পদ, সমকালীন যুগ-পারবেশ, যুগের ছবন্দ-সংঘাত এবং সবোপার 
লেখকের মানস-স্বাতল্ম্য-_যা" লেখকচত্তে বস্তু ও চৈতন্যের দ্বন্থমূলক ঘাত- 
প্রাতঘাতের মধ্য দিয়ে এক জাঁটল মনস্তান্তিক প্রক্রিয়ায় গ'ড়ে ওঠে। 

০ 

এখন দেখা যাক স্টাইলের কাজ ক ? 

বন্তুবাদ' দৃস্টিতে এর উত্তর আমাদের সাহত্যবস্তূর শৈজ্প-সামাজিক €9০০1০- 
£50)61০ ) প্রকৃতির মধ্যেই অনুসন্ধান করতে হবে । 

১. এর প্রথম কাজ বস্তুজগতের বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও 'বিচিন্র রৃপকর্মের 
(০০00500 200. 20) একীভূত শোঁল্পক আত্মপ্রকাশ অ্থৎ একক ও আঁবচ্ছেদ্য 
সমগ্রাতায় (:11068151 ) তার র:পাস্তর সাধন। 

ই, দ্বিতীয় কাজ হ'ল কোন বিশেষ দেশের শোল্পক ভাবনা ও এতিহ্যসম্পদকে 
এক আভিনব ও আঁন্বতীয় 'ভাপ্তির' উপর প্রচ্ছাপন ॥। বন্ত; ও চৈতন্যর নিয়ত ঘাত- 


সাহিত্য স্টাইল £ প্রচলিত ধারণা ও বন্তুবাদশ বিচার ২১ 


প্রাতঘাতের মধ্য দিয়ে লেখক-চন্তে যে সৃন্ট-্রাক্তয়া চলে, তা” একক ও অনন্যপরতল্ম 
শিল্পকর্ম রুপেই আত্মপ্রকাশ করে । এবছ িবশেষ যুগের পারবেশ এবং ব্যন্তিত্ব আগ্রয় 
করেই তা" প্রকাশ লাভ করে । | 

৩. এর তৃতগয় কাজ হ'ল এমন এক শোল্পক সামীগ্রকতা ও সংহাঁত-0105170 
17058715 ) সৃন্টি, বার মধ্যে বন্তুজগতের সারসত্য (9:0০1985) ও সমাজশসত্য এক 
ঘনীভূত সম্পূর্ণতা লাভ করে। 

সমাজের সঙ্গে লেখকের আত্মিক 'নাবড়তা কতথা'ন অথাৎ লেখকের সামাজিক 
আত্মশকরণ কতথানি তা" ধরা পড়ে স্টাইলের মধ্যেই ৷ সর্বদেশের, সর্বকালের বড়ো 
লেখকের মধ্যেই এট লক্ষ্য করা যায় । উদাহরণতঃ 9108999581৩) 191010118, 9180 
[0156০5, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবপন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণ করলেই তা' ধরা পড়বে । কারণ রচনাকর্মের সামাগ্রকতার মধ্যেই 
লেখকের স্টাইল যে অনস্যত হয়ে থাকে, সেকথা আগেই বলেছি। 

৪. এর চতুর্থ কাজ হ'ল 1বশেষ ধরনের শোজ্পক রশীত-প্রকীতি গড়ে তোলা 
(এটি:স্টাইলের' পক্ষেই সম্ভব ) যা" পাঠকশ্মানসে এক নতুন ধরনের শৈল্পিক প্রভাব 
সৃষ্টি করে নতুন মান (9%8154914 ), নতুন রুঁচ গড়ে তুলবে, যার ফলে লেখক" 
'পাঠক-'কামউনিকেশন' বা "সংযোগ" সাধিত হবে আত সহজেই । এবং সহজেই দেশের 
ও.বদেশের বহুকালাগত এীতহ্য-সম্পদ আত্মসাৎ করে এক সাৎস্কাঁতক সামাগ্রকতার 
(106 ০/10101051081 77152111176) অর্থবহ হয়ে উঠবে । 

তাই তো দোখ 'মেঘনাদ বধ' রচিত হবার পর বাঙাল পাঠকের রুচি গেল 
বদলে, বহুকালাগত মঙ্গলকাব্য ও পদাবলণ-সাহিত্য-লালিত বাঙালণী পাঠক সমাজে 
এবং সমকাল-প্রচলিত কাব-তর্জাগান ও ঈশ্বর গৃপ্তের কাঁবতারাসক পুরানো বাঙালশী 
সমাজে নতংন রুচি, নতুন মান €(51815914 ) অনিবার্ধ ভাবে গড়ে উঠল । নতুন 
করে লেখক-পাঠক সংযোগ বা 'কাঁমউনিকেশন-ও সাধিত হ'ল। এর জন্য বিশেষ 
খহগের ও বিশেষ ব্যান্তর €মাইকেলের ) আঁভনব “স্টাইল'-ই একমাত্র দায়ী । একথা 
'প্রীতহাসক ভাবে সত্য । 

আর, লেখক-পাঠক সংযোগ বা কমিউানকেশন সাধিত হয় নম্নালখত রূপে £ 

[২০৪1165 ১৮ ৬1161 2 4০11৮7২6205 8২59110 (০0180181 59110) 


বস্তৃজগৎ লেখক ১ সৃষ্টিকর্ম- পাঠক ১ বস্তুসতয(০9158291 15811) 

এবং এট ঘটে একমান্ত্র 'স্টাইল'-এর সাহায্যে । তাই, “স্টাইল কোন দেশের 
সাহিত্য-সংস্কাঁতর সামগ্রকতার তথা 'বাঁশস্টতারই অর্থবহ, কোন 'বিশেষ ব্যান্তর বিশেষ 
'কোন রচনা 'রশীতির' প্রকাশক মান নয়। 

অধাঁথ ব্যন্তকে আশ্রয় করেই স্টাইল গড়ে ওঠে বটে, কিন্তু সে ব্যন্তি বুগাপ্রিত 
এবং দে বু আবার বহু বহু ধুগের এীতিহ্য সংস্কাতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গভাবে 
জাঁড়তামা্রত ৷ শারদীয় কাস্তিক | ১৩৯২ 


বাউল! সমালোচন! সাহিত্যে স্টাইল” প্রসঙ্গ 
১ 
বাঙলা ভাষায় সাহিত্যের স্টাইল” নিয়ে আজ পর্যস্ত বড় একটা আলোচন। 
হয়নি । [িদেশশ সাহত্যে, বিশেষতঃ ইৎরেজী সমালোচনা সাহিত্যে স্টাইল নিয়ে 
যেপরিমাণ ব্যাপক ও গভখর আলোচনা হয়েছে বাঙলা সমালোচনা সাহত্যে স্টাইল- 
সম্পর্কৃতি আলোচনা সে তুলনায় নিতান্তই আঁকৎকর । এমন কি 9519 কথাটির 
বাঙলা প্রতিশব্দ আজও ঠিক গড়ে ওঠোঁন । রশীতি, ভাঁঙ্গ, ছাঁদ, ও. ধাঁচ, বাক্‌-রশীতি, 
বাক্‌-ভাঙ্গ ইত্যাদ কত নামেই না 9919-কে বোঝাবার চেস্টা করা হয়েছে। কিন্তু 
উপার-কাঁথত শব্দাবলশর কোনাঁটিতেই স্টাইলের স্বরূপ ও রহস্য ধরা পড়েনি । তাই 
ইতরেজী "5915 কথাটর বোঝাতে বাঙলা হরফে স্টাইল; লেখাটাই চ'লে আসছে। 
আমিও বর্তমান নিবন্ধে সেই রশীতিই অনুসরণ করোছ। 
২ 
অথচ গত শতকেই ইৎরেজী সমালোচনা সাহত্য-সূঘ্নের সঙ্গে ইৎরেজাী 'শাক্ষিত 
নব্য বাঙালীর ঘানম্ঠ পরিচয় সাধিত হয়োছিল। কিন্তু স্টাইল নিয়ে আলোচনা গত 
গতকে বিশেষ চোখে পড়ে না। এর কারণ ক £ 
আমার মতে, যথাক্রমে এর কারণসমূহ হ'ল £ 

৯. সাঁহত্যের স্টাইল প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সাহিত্যবিচারের সক্ষম, দুরূহ ও জটিল 
পন্ধাত এবৎ কোনো দেশে সমালোচনা সাহিত্যের জন্মলগ্নে বা প্রাথমিক পরবে 
এই দৃুর্হ ও জাঁটল পদ্ধাতর অনুসরণ বা অনুশীলন প্রথমেই আশা করা. 
যায় না। 

২* বাঙলা আধুঁনক সমালোচনা সাহত্যের জন্ম ইৎরেজী সাহিত্য প্রভাবে হ'লেও 
সাহত্য সমালোচনার কোন স্ানার্দম্ট রীতি-পম্ধাত বা মানদণ্ড তখনও গড়ে 
ওঠোঁন। কারণ তখন ছিল বাঙলা গদ্যভাষা ও প্রবন্ধ-সাহত্যের গঠনপর্ব। 
গদ্যভাষা ও প্রবন্ধ-সাহিত্য সুগঠিত হ'লেই তো সমালোচনার অনুশীলন কার্য 
সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। 

৩. নব্য শিক্ষিত ও নবজাগ্রত €15795091% ) বাঙালশর কাছে সে সময় কর্মই ছিল 
মুখ্য, সে কর্মের ?বচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ছিল গৌণ এবং পরবতাঁকালের 
ব্যাপার । জাতি সংগঠন কর্মে তৎকাজশন সাহিত্য নায়কেরা প্রধানতঃ ব্যাপৃত 
ছিলেন ব'লে সাহিত্যাবচারের পৃক্ষমাতিসক্ষেন বিষ্লেষণ-কর্মে স্বভাবতঃই তাঁরা 
মনোনিবেশ করেনানি। 

৪. বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যের অন্যতম পাঁথকৃৎ শবাবিধার্থ সংগ্রহ" ৫১৮৫১) 
ও পরবর্তীকালে 'রহস্যসন্দভ” ৫১৮৬৩ )-সম্পাদক ডঃ রাজেন্দ্ুলাল মিনু 


বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যে 'স্টাইল' প্রসঙ্গ হত 


পাশ্চান্তা পধ্ধাততে প্রথম সাহত্য-গ্রন্থ সমালোচনায় ব্রতী হ'লেও তৎকালশন 
পাঠকদের সঙ্গে প.স্তক পাঁরিচয় কাঁরিয়ে দেওয়াই তাঁর মৃখ্য লক্ষ্য ছিল। 

বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যের উদ্ভবষৃগে সংস্কৃত অলৎকার শাস্ের দীর্ঘ" 
স্ছায়শ আধিপত্য ও দ্‌ঢ়মূল সংস্কার কাটিয়ে ওঠা ছিল দুরৃহ ব্যাপার । 

স্টাইলের প্রাতশব্দ হসাবে সংস্কৃত “রশীতি ও তৎসহ 'রশীতিবাদ' (রশীতরাত্মা 
কাব্যস্য ) প্রভাতি শব্দের পূর্ব-সৎস্কার তৎকালখন সমালোচকদের মধ্যে দঢ়মূল 
ছিল। িম্তু অলৎকার-শাস্ব্রোন্ত রীতিবাদদ ষে স্টাইল নয় এ ধারণার নিরসন 
তখনও হয়নি । এজনা বহু আলোচনা অপোঁক্ষিত ছিল । কারণ রশীতির সংজ্ঞা 
হ'ল পবাঁশম্টা পদরচনা রঙীতঃ এবং শবশেষো গুণাত্মা। কিম্তু কোন গুণে 
যে পদরচনা শবশিষ্টা, ও কোন: শাক্তিতে যে বিশেষ গুণাত্ক হয়ে ওঠে, শুধু 
অলৎকার শাস্বোন্ত কয়েকটি বাহরাঁঙ্গক [বিশেষ গৃণমান্রে নয়, সে রহস্যভেদ তাঁরা 
করতে পারেনান । স্টাইল যে শুধু লেখার গুণ নয়, লেখকের গুণ এবং তা' 
যে লেখকের ব্যান্ত বৈশিম্ট্য ও ব্যাস্তরহস্যের মর্মমূলে নাহত, সে-ধারণা তখনও 
দেখা দেয়ান। 

গত শতকে 'হন্দ; পুনরুত্থানবাদ বা হিন্দু জাতীয়তাবোধ অনেকাৎশে সা হিত্য- 
বিচারের মুক্ত দন্টি আচ্ছন্ন করে ছিল! সমালোচকের দূ্টিভাঙ্গ যাঁদ কোন 
প্রাঙ-নাঁদ্ট আদর্শের দ্বারা সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে তবে সাহত্যাবচারের উদার 
ক্ষেত্রও সওকুঁচিত হয়ে আসে । এমনাট ঘটেছে হণরেন্দ্রনাথ দত্তের “কালিদাস ও 
সেক্সপীয়র' € সাহিত্য।১২৯৯ ১), হরপ্রসাদ শাস্শর “বঙ্গীয় ববক ও তন কাব 
€ বঙ্গদর্শন/১২৮৬ ) প্রমুখ সমালোচনায় এবং বণরেশ্বর পাঁড়ে, পাঁচকাঁড় 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁঞ্কমচন্দ্র-সম্পার্কত আলোচনায় এব 'সাহত্য'শ্খযাত সুরেশ 
চন্দ্র সমাজপাতি বা যতীন্দ্র মোহন সিংহের € “সাহিত্যের স্বান্থ্য রক্ষা” প্রণেতা ) 
অনুদার সঙ্কীর্ণ সমালোচনায় । সনাতন হিন্দ আদর্শ ও আর্য গৌরবের ল.প্ত- 
স্মৃতির প্রাতি এদের দৃষ্টি মূলতঃ নিবদ্ধ থাকায় সাহত্য সমালোচনার মৌল 
মানাবক দিকটিই উপেক্ষিত হয়েছে । স্টাইল সম্পাঁক্ত সৃক্ষন আলোচনা ত' 
আরও পরের কথা । অবশ্য এদের কাছে সেটি আশাও করা যায় না। তবে 
সাহত্য সমালোচনায় এদের অনেকেই যে প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত সমালোচনা পম্ধাতির 
সমন্বয়-প্রয়াপ করোছলেন সোঁটি উপেক্ষণীয় নয়। 


তৎকালীন সাহিত্য সমালোচনায়, প্রধানতঃ বাঁঞ্কমের রচনায়, লেখার সঙ্গে 
লেখকের বান্তত্ব (যথাঃ “কাঁবর কাঁবত্ব বৃঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই, 
কমু কাঁবর কাঁবত্ব অপেক্ষা কাঁবকে বুঝতে পাঁরিলে আরও গুরতর় লাভ ॥, 
দ্রঃ£ গন্প্তের কাবত্ব ) অশ্পাবস্তর গুরুত্ব পেলেও ঠিক স্টাইল প্রসঙ্গ আসেনি । 
বাঁঞ্কম জনসনের মতোই কাব্যের সঙ্গে কাঁবকে [মাঁলয়ে আলোচনা করেছেন, 
[বিশেষতঃ তাঁর “গুপ্তের কাঁবত্ব' ও দীনবষ্ধু মিন সম্পাঁকত 1বখ্যাত ও মূল্যবাম 


২৪ সাহিত্য জিজ্ঞাসা £ বন্তুবাদশ বিচার 


আলোচনায়, যেখানে তানি এদের ব্যন্তি-বোশিষ্ট্য ধরবার চেম্টা করেছেন॥। তবে 
পাশ্চান্ত্য সমালোচনা-সৃলভ স্টাইল? ব্যাপারটি তাতে ঠিক ধরা পড়েনি। 


৯১. 

স্টাইল” সম্পর্কে সর্বপ্রথম সচেতন ও সপ্রাতভ উীন্ত করেন বোধ কারি প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্য সাহত্যে স-অধীতণী কাব মধুসূদন দত্ত । তাও ইৎরেজশীতে লেখা একটি 
পন্ে। বাঙলা ভাষায় বা স্বতন্ম কোন প্রবন্ধে লেখা না হলেও এটি আমাদের কাছে 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অন্ততঃ এতিহাসিক দিক থেকে। 

কবির প্রথম নাটক শার্মিঘ্ঠা (১৮৫৯ )-র ভাষা-সংশোধনের ভার দেওয়া হয়েছিল 
রামনারায়ণ তকর্রতের ওপর । রামনারায়ণ কি পরিমাণ সংশোধন ও পারবর্তন 
করোছলেন তা জানা যায় না, তবে মধুসর্দন যে মনঃক্ষুঘ হয়োছিলেন তা বেশ বোঝা 
যায় বন্ধু গোরদাস বসাককে লেখা এক প্র থেকে। সেই পন্রেই 5519 কথাটার 
উল্লেখ পাচ্ছি। 

41২810011818175 ৮61501, 85 900. 10900 0811 17 01981090179 1000. 
1179৬5 ৪৮ 01209 11805 019 010 01870 [0 16180 1119 ৪10... 51811 01011 
92180 ০1:91] 09 1705611 ] ৫10 001 191) [২9101721911 10 160890 10 
5611911089--7790951 299018010 1101. 1 01215 160095160 1710) €09 ০০160 
£18001020081 010070519, 17 2195 ০৮ 1010 026 2. 10215 9010 19 0176 
191601101০1 1)19 1711110, 200. ] 917 22210. (10216 19 006 11000 ০0118011811 
09657590001 1600 8170 1০০01 9০17” ( দ্রঃ মধৃজ্ম-তি|ভাদ্র, ১৩৬১|প, ৯৩) 


উদ্ধৃত পন্নাৎশ থেকে স্টাইল সম্পকে কয়েকাঁট মূল্যবান বন্তব্যের সংস্প্ট হীঙ্গত 
পাওয়া যাচ্ছে। যথা £ 


ক. স্টাইল যেব্যন্তর সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার অথাৎ ব্যান্তস্বরূপের বা ব্যান্তিত্বের 
প্রকাশক, তা বোঝা যাচ্ছে উদ্ধৃত পনের এ 90911 61015191870 ০01 ঠি11 ৮9 
77501 উীন্তি থেকে । 

খ, ব্যন্তিত্বশীন্ত থেকেই যেশব্দ ও বাক্য--এক কথায় ভাষার জন্ম এবং সে ভাষা 
যে সম্পূর্ণ ব্যন্তির নিজদ্ব এবং অপরের দ্বারা অ-্পরিমার্জন ও অ-পাঁরবর্তন- 
যোগ্য, তারও ইঙ্গিত পাচ্ছি, “নু 010 1201 97151) 7২917119191) 60 19085110% 
50111017969-17091 295016019 170৮--অংশে। 

গ. স্টাইল যে সম্পর্ণতঃ ব্যান্তত্ব্আশ্রয়শ এব ব্যন্তিত্বে-ব্যান্তত্বে যে-পার্থক্য আছে 
তা” স্পন্ট হচ্ছে পনের নিগ্মোম্ধৃত গুরুত্বপূর্ণ অথশ থেকে.” 2. 10819 80519 
15 10176 19105001090 ০৫ 1019 07100 2100 200 27910 (17615 15 00 11016 
90155181811 09506৩12০01 015100 2120 19০০1 961 
মনে হয় রামনারায়ণ শার্মন্ঠা নাটকের স্তর চারন্রগ্ীলর মুখে সাধু ও পাঁল্ডতী 

গদ্য ব্যবহার করোৌছলেন॥ তাতে চারমুগ্ঁলির সজীবতা ও স্বাভাবিকতা 'বিনম্ট হয়ে- 


বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যে 'প্টাইল, প্রসঙ্গ ২৫ 


ছল এবং বলা বাহুল্য, মধ্সৃদন এই সংশোধন গ্রহণ করেনান, উল্লেখিত পরের 
একটি অংশে তিনি ক্ষম্ধ স্বরে বলেছেন £ 435 1985 00806 00 19০০7 £1719 
021 6৫-47-০014 191:09.+ 

আমার মনে হয়, ইৎরেজশতে লেখা হ'লেও, এদেশে “্টাইল' ঈম্পকে এটিই 
প্রথম সচেতন উীন্তি । 


৪ 


এরপর স্টাইল সম্পকে" পূববের তুলনায় বিস্তারিত আলোচনা করেন সাহিত্যের 
“সাত সমুদ্রেব নাবক' (দ্রঃ জীবনস্মৃতি/রবীন্দ্রনাথ ) অধুনা প্রায়-বিস্মাত কাব- 
সমালোচক 'প্রয়নাথ সেন তাঁর স্াবখ্যাত 'রাঁস্কন' প্রবন্ধে । সুদশর্ঘ রিস্কিন প্রবন্ধাট 
প্রথমে প্রদীপ" পন্লের তিনটি সহখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়োছিল ঢ্েঃ প্রদণপ/ 
বৈশাখ/১৩০৭/পূ. ৯৬১-৬৭; এ/আবাঢ়/প্‌, ২৩৪-৩৯ ; এ/ভাঘ্র/পৃূ, ২৯৮-৩০২ )। 
পরবতর্ঁকালে এটি পপ্রয় পৃত্পাঞ্জলি' গ্রন্থে (দ্রঃ প?ঃ ১৩৮-২০৭ ) সংকলিত হয়। 
প্রয়নাথ সেনের রচনাতেই স্টাইলের স্বরূপ সম্পর্কে আমরা সর্বপ্রথম বাঙ্‌লায় লেখা 
বিশদ আলোচনা পেলাম । অবশ্য স্টাইল সম্পর্কিত এ ধারণা তৎকাল-প্রচলিত স্টাইলের 
সুপারচিত সংজ্ঞানুসারী । অথাৎ 45116 19 016 10701 1)1005617 _বফো-র এই 
সুপরিচিত সংজ্ঞারই বিশ্বস্ত অনুসরণ ও [বিশদ ব্যাথ্যা মাত্র। 90516 ও 9151150105 
সম্পর্কে সাম্প্রাতক কালে যে নতুন আলোচনা শুরু হয়েছে, বলা বাহ্‌ল্য, তার সাক্ষাৎ 
সে ষৃগে পাওয়া সম্ভব ছিল না। 

রাষ্কিনের গদ্য রচনার সৌন্দর্য বিশ্লেষণ-প্রসঙ্ে প্রিয়নাথ যথার্থ ভাবেই মন্তব্য 
করেছেন, “আমার বিশ্বাস যাহাকে ইৎরাজীতে 515 বলে, রচনার সেই বিশেষত্ব 
বাঙালণ পাঠক ধাঁরতে পারেন না'। বাঙ্গলা সাহিত্যে আধুনিক পাঠ্যগ্রজ্থও খুব কম। 
বাঙ্গলা গদ্যসাহত্য তো সেদিনকার ।'*---"পাহছিত্যচচরি এত স্বজ্প পরিসরের মধ্যে 
রুচাশক্ষা দুর্ঘট।” (দ্রঃ প্রয় পত্পার্জাল/ পৃ. ১৯১ )। 

উদ্ধৃত মন্তব্যে সাহত্যের স্টাইল সম্পকে সাধারণ বাঙালণী পাঠকদের অজ্ঞতা, 
অনাভজ্ঞতা ও অপাঁরচয়ের কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনি তৎকালশন সাহিত্য গ্রন্থের 
অপ্রত্লতার কথাও 'প্রয়নাথ সেন জানিয়েছেন । বাঙালী লেখক-পাঠক সমাজে 
সাহিত্যচচরি স্বজ্প পারপরের মধ্যে স্টাইল-সচেতনতা বা রুচি বোধ গড়ে ওঠা যে 
দুর্‌হ ব্যাপার সে কথাও বথার্থভাবেই গিনি লক্ষ্য করেছেন । অর্থাৎ সাহত্য গ্রজ্থই 
যেখানে স্বলপসৎখ্যক, স্টাইল সম্পারকত আলোচনা সেখানে গড়ে ওঠাও সহজ নয় । 

আলোচ্য প্রবন্ধের পরবতর্শ অংশে তিনি আরও জানিয়েছেন, “রচনার যে বিশেষ 
উৎকর্কে 9191৩ বলে, তাহারই আলোচনা উত্থাপন করিয়াছিলাম। রাঁস্কনের প্রাতি- 
পতি এই %51০ লইয়া । ইহাতেই তাঁহার গৌরব এবং সাহিত্যকলায় শাম্বত প্রাতষ্ঠা। 
রাঁজ্কনের 5:51-ই কলা-1ধশেষ । এই ৪51০ কথাটির ঠিক প্রতিবাক্য আমাদের বাঙলায় 
নাই। রচনা বাঁললে ০01205100, বুঝায় । এদিকে আমরা বাঁলয়া থাকি অগক 


২৬ সাছত্য জিজ্ঞাসা £ বস্তুবাদশ বিচার 


লেখকের ভাষাটি বেশ, তখন আমরা ভাষা শব্দটি 519 অর্থেই অনেকটা ব্যবহার 
কঁর। কিন্তু ভাষা শব্দের অপর একটি অর্থ আছে-_19:808291 ইংরেজীতেও 
কখনও কখনও 12750989 5516 অথেই ব্যবহৃত হয়, তথাপি 916 কথাটির 
ইতরাজশীতে একটি স্বতল্প এবং বিশেষ অর্থ আছে । বাঙুলায় তদনূর্প 'বিশেষার্থ 
বোধক শব্দ নাই । নামাবধারণে যখন গোল, তখন ভাবাবধ।রণে একটু গোল থাকিবারই 
কথা । বাস্তবিক 5091০ অর্থে প্রতণচ্য সাহিত্য রাঁসকেরা যাহা বুঝেন, আমাদের 
পাক সাধারণের তাহা নাই। বোধ হয়, আমাদের লেখক সাধারণের লেখায় উত্ত 
পদার্থের অভাব আছে। সুতরাং 951 কাহাকে বলে আমরা তাহা বৃাঁঝতে এবং 
বুঝাইতে চেত্ট। পাইব।” (দ্রঃ প্রিয় পৃম্পাঞ্জলি/পৃ ১৯৩-১৪ )। 

এর পর প্রিয়নাথ সেন স্টাইলের রহস্া সম্ধানে ও সহজ্ঞা নির্ণয়ে যথেষ্ট মনন 
শান্তর পাঁরচয় দিয়েছেন এবং মনে হয় বাঙলা ভাষায় স্টাইল সম্পার্কত আলোচনা 
বোধ কাঁর এটিই প্রথম । 


স্টাইলের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গয়ে তিনি প্রথমেই দুইটি স্তরের কথা 
বলেছেন। ১. রচনার প্রাঞ্জলতা বা বন্তব্য বিষয়ের স্পত্টতা । ২. শব্দাীনর্বাচন 
ও বাক্যাবন্যাস। দ্রঃ 'প্রয় পুষ্পাঞ্জলি | পৃ ১৯৪-৯১৫ ) ি্তু শুধু এটুকুতেই 
স্টাইলের পরিচয় সম্পূর্ণ হলনা । তাই তান বলেছেন, একন্তু 951০ এই দুশট হইতে 
আরও কিছ অর্থাৎ 916-4 এই দুইটিও আছে এবং এই দুশট হইতে আঁতারম্ত আর 
একাঁট পদার্থ আছে । এমন অনেক রচনা আছে যাহা বেশ প্রাঞ্জল- শব্দনিবচিন ও 
বাক্যবিন্যাসে যাহা নির্দোষ রসোগ্ভাবনে যাহা অমোদ্ধ সন্ধান-_ কিন্তু যাহাকে 
৪16 বলে তাহার কিছুই তাহাতে নাই । এই যে আঁতীরম্ত পদার্থ উহা যেমন দংষ্প্রাপ্য 
তেমনি মনোহর । তাহাতেই লেখকের বিশেষত্ব । সোঁট লেখকের নিজের বালবার 
প্রথা- তাঁহার ভঙ্গী। এই বিশেষত্ব _লেখকের এই ভঙ্গী- ইউরোপায় স হিত্যে 
90515 বাঁলয়া আঁভাঁহত | ইহা শাখবার বা বাহির হইতে অর্জন করিবার 'বিষয় নয়-_ 
্বভাবাঁসম্ধ গুণ, যাহার আছে তাহার রচনাজে প্রকাশ পাইবেই । কলা-ব্যবসায়শর 
গৌরব যেমন পসৌন্দযে'র একটি বিশেষ 'বিকাশ সাধনে, তেমান লেখকের গোৌরব-_ 
রচনায়, তাঁহার নিজের 1বশেষত্ব ধা ভঙ্গীপ্রকাশে ॥ (দ্রঃ এপ ১৯৫ 91 

উদ্ধৃত মন্তব্যে প্রয়নাথ সেন স্টাইল ষে রচনার প্রাঞ্জলতা, শব্দানর্বাচন ও বাক্য- 
বিন্যাস থেকে আতারন্ত ফিছহ এবং স্টাইলের স্বরৃপ যে লেখকেরই 'নজস্বতায় বা 
1বশেষত্বে বা বিশেষ ভাঙ্গতে নিহিত, তা বেশ ধরতে পেরেছেন এব ব*ফোর সুপরিচিত 
সৎজ্ঞা 5510 15 016 0080 17107561 কথযাটিই যেন বিশদভাবে বাঙলায় বোঝাবার 
চেষ্টা করেছেন। 


কিন্ত: এখানেও স্টাইলের সৎজ্ঞা সম্পূর্ণ হলনা । প্রিরনাথ সেন বলেছেন, প্রত্যেক 
কলা-ব্যবসায়ণকে তাঁহার স্বকায় ক্ষেত্রে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে বা সৌন্দর্যের বিকাশ 
দেখাইতে হইবে । *ম্শকম্তু প্রাতিষ্ঠা লাভ কাঁরতে হইলে, এই সৌন্দর্য-বকাশ ও 


বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যে স্টাইল, প্রসঙ্গ ২ 


রসোল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে কাবির নিজের বিশেষত্ব দেখাইতে হইবে- অর্থাৎ তাঁহার 
সৌঁন্দর্যরচনার ভিতর এমন একটা সস্পন্ট বৈলক্ষণা থাঁকবে যাহা অপর কাঁবাদগের 
সৌন্দর্য রচনা হইতে তাহাকে বিভিন্ন এবং পৃথক কাঁরয়া তৃঁলিবে। এই বৈলক্ষণাই 
কাঁবর স্বকীয় আভব্যন্তি । (দ্রঃ এপ ১৯৬ )। 

এই “্বকায় বৈলক্ষণ্যের' অভাবে একমান্র ৮০০ ছাড়া মার্কিন দেশের লঙ্‌ফেলো, 
এমারসন-, রায়াণ্ট প্ভতি কাবরা হালদা আভিজাত্য গৌরব লাভ করতে 
পান্নেনি। কারণ “তাঁহাদের ছন্দ বা ঝঞ্কারে অভিনবন্ধ নাই-__স্বরভঙ্গগতে নতুন 
কণ্ঠের পরিচয় নাই ।” "কিন্তু পোর ৮১০০) কবিতা পাঠে আমরা যেন একাঁটি অদল্ট- 
পূর্ব জগতে ধাই-নৃতন রসেব আস্বাদন পাই--অপাঁরাঁচিত স্পর্শের প:লকশ্হর্য 
অনুভব করি। পাঠমান্েই বোধ হয়, ইহার ত্‌ল্য বা অনুরূপ ফিছ-ই ইতিপরে 
দেখি নাই। তাই মাঁকন সাহিত্যে, পদো পো (০৪) এবং গদ্যে হথর-ন 
(79%0)011)৩ )- কেবলমান্ন এই দুই জনই মোঁলিক-গোঁরবে গোৌরবান্বিত। ইত্রাজশ 
সাহিতো ই*হাঁদগের অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর অনেক লেখক আছেন, কিস্তু ইহারা যেমন, 
তেমনাট আর নাই ॥ দ্রে. এপ ১৯৭ )। 


উদ্ধৃত মন্তব্যে লক্ষ্য করা যায় যে প্রিয়নাথ সেন লেখকের অনন্যদুলণ“ভ স্বাতল্ত্য 
এবহ সেই সঙ্গে স্টাইলের রহস্যাঁট বেশ ধরতে পেরেছেন। এই আলোচনাকে বিশদ 
করবার জন্য তিনি আরও বলেছেন, 'ইহাদের কাছে আমরা যাহা পাই, অপর কাহারও, 
কাছে তাহা পাইনা । তাহাতেই ইহাদের বিশেষত্ব, তাহাতেই ইহাদের এত আদর ।' 
কারণ যে কবিরই এই বিশেষত্ব আছে, তাঁহারই তঙ্জনিত একটি িরম্তন এবং অমোষ 
আকষণ্ণ আছে ।” এই রচনাভঙ্গী বা স্টাইলের অপর একটি উপযোগশগিতার কথাও 
প্রিয়নাথ সেন বলেছেন । সেটি হল এই ষে ভাষা ও সাহিত্যের পৃথ্টির জন্যও যুগে 
যুগে নত্হন রচনাভাঙ্গ বা স্টাইলের প্রয়োজন । কারণ, 'একই রচনা প্রণালশর মধ্যে 
বহহাদন বদ্ধ থাঁকলে ভাষার জীবনশ-ঘ্রোত ক্লমশ মন্দভূত হইয়া লোপ পাইবার 
উপক্রম হয়। সেই সময়ে এই ব্যান্তগত নৃতন ভঙ্গধ-বোচন্র্য আসিয়া ভাষাকে আবার 
জাগাইয়া তুলে । উদাহরণতঃ তিনি গত শতকের ফরাসণ গদ্যের কথা উল্লেখ করেছেন 
এবং জর্জ সাঁ (0601£6 9870) ফরাসণ গদ্যে নতৃন 31516 এনে কি ভাবে নব প্রাণ- 
সণ্চার ও নবধগের প্রবর্তন করলেন সে কথাও বলেছেন । তারপর মন্তব্য করেছেন, 
'ইহা হইতেই সহজে বুঝা যায় রচনাভঙ্গশ__51516--ি অমূল্য পদার্থ_ ইহার প্রভাব 
কিরূপ সদূরব্যাপধ-_প্রয়োজনশয়তা কিরৃপ বিস্তৃত ।, 


এরপর 'তিনি দেখিয়েছেন যে রচনাভঙ্গশ বা 915 লেখকের ব্যান্তিত্বের প্রকাশক 
হলেও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনায় লেখক আত্মগোপন করেই থাকেন, অর্থাৎ 'তোমার ব্যন্ত- 
গত চেস্টা যেন তাহার কোথাও কোন প্রকারে না বাহির হুইয়া পড়ে ফরাসধ 
সমালোচক 9. 8৩৪%৩সএর একটি উীন্ত উদ্ধৃত করে 'প্রশ্ননাথ বোঝাতে চেয়েছেন যে 
স্টাইল লেখকের নিজদ্বব ব্যাপার হলেও পাঠকেরা পড়বার সময় সোঁটকে তাদের নিজের: 
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নিজের রচনাভঙ্গ বলে যদি মনে করে তবে সেই প্টাইলই আধুনিক, প্রাচীন এবং সকল 
যুগের সমসাময়িক । অর্থাৎ কালজয়ণ। 
এরপরই প্রিযনাথ স্টাইল সম্পকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ" প্রশ্ন তুলেছেন । সেটি 
হল স্টাইল ব্যান্তগত হয়েও নৈর্বযান্তব, তাঁর ভাষায় 'ন-ব্যান্তগত' অথাৎ একই সময়ে তা 
চ51501881 ও 17711)81801)81. পরবতর্ণকালে সমালোচক 2৯110015101 1%010719 ষে 
ব্যান্তাচহুকে বলেছেন 76750081 10105370185) এবহ শ্রেচ্ঠ স্টাইল সম্পকে বলেছেন, 
০9000160550) 01 0116 19515010791 800 610৩ 171561581- তারই ইঙ্গিত এখানে 
পাচ্ছি। প্রিয়নাথ 41009675019) শব্দের বাঙলা করেছেন 'ন-ব্যান্তগত' । ফরাসা 
সাছিত্যে জর্জ সাঁ (90189 92770 ) এবং ইৎরেজী সাহত্যে 5%1787-এর গদ্য, 
তাঁর মতে, 'ন-ব্যান্তগত' রচনার উত্তম দ্টাম্ত। 
এরপর প্রয়নাথ সাহত্যের ভাষা সম্পর্কে সুক্ষত্দ্শ্ আলোচনা করে দোথয়েছেন 
যে সরলতা ও প্রাঞ্জলতা ভাষার একাঁট মন্তবড়ো গুণ ॥ কিন্তু ইৎরেজীতে প্রয়োজন- 
বোধে যেমন গ্রীক, ল্যাঁটন শব্দের, তেমান বাঙলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বহুল 
ব্যবহার লক্ষ্য করে তান মন্তব্য করেছেন, “ভাবপ্রকাশে সর্বাঙ্গীণ পটুতাই পাঁরণত 
ভাষার লক্ষণ । যে শ্রেণর শব্দ ষে ভাবপ্রকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগন, সেই ভাব- 
প্রকাশের জন্য সেই শ্রেণনর শব্দই অবলম্বনশয়--সর্বথা অবলম্বনীয় এবং নিঃসংকোচে 
অবলম্বনীয় | ..--*"* ভাবের স্বরগ্রামের সাঁহত ভাষার স্বরগ্রামের মিলন বাঞ্ছনীয় ।' 
উদ্দাহরণতঃ 'তনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাঁঙ্কমচন্দ্রের রচনায় ভাষা-ব্যবহার ও 
শব্দ-নর্বাচনের কথা তৃলেছেন। 


1কন্তু শব্দ-নর্বাচনে কেবল ভাবপ্রকাশ-পুত্বের ওপর দৃষ্টি না দিয়ে 'বাকে।র ছন্দ 
ও প্রণাতসখের' প্রাত দষ্টর কথাও 'প্রয়নাথ বলেছেন এবং ফরাসাঁ লেখক ক্লবেয়ারের 
'একাঁট উীন্ত উদ্ধৃত করেছেন, “বাক্যাৎশ বা পদসমান্ট এমনরপে গাঠত হওয়া চাই 
যে, পাঠকালে শবাস-প্রশ্বাসের নিয়মের সঙ্গে তাহা যেন বেশ সুমালত হয়। পাঁড়বার 
সময় যে বাক্যাৎশ বুকে চা'পিয়া ধরে- হৃদয়ের উত্থান-পতনের তালে ব্যতায় ঘটায়-__ 
তাহা সৃগঠিত নয় ।“ক্ষবেয়ারের উীন্ত উদ্ধৃত করে আরো বলেছেন,একটি বিষয় বাঁলবার 
জন্য একাটিমান্ত ?নার্দন্ট ভাষা আছে-_নামকরণে একটিমান্ন বিশেষ্য-_তাহার গুণ 
নিদে'শে একটিমান্র বিশেষণ- এবং তাহাকে জশীবত জাগ্রত করিয়া তুলিতে একটিমান্ত 
ক্রিয়া । ভাষা ছাড়া ভাব নাই--ভাব ছাড়া ভাষা নাই। সুতরাখ কোন একাঁটি ভাব 
প্রকাশ কাঁরতে হইলে, যে ভাবের সঙ্গে ষে ভাবার আজঞ্ম বজ্ধন, সেই ভাষাই প্রয়োগ 
কারতে হইবে ॥ 


আর একা প্রসঙ্গের অবতারণা করে প্রিয়নাথ সূদশর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করেছেন । 
তা হল গদ্য-পদ্যের পার্থক্য । অনেক সময় অনেক লেখকের হাতে গদ্য পদ্যধমর্ণ” এবং 
পদ্য গদ্যাত্বক হয়ে ওঠে । কিন্তু গদ্যের ছন্দ পদ্যের ছন্দ থেকে পৃথক । এসম্পর্কে 
লেখকদের অবাহত থাকতে হবে । 


বান্ডলা পমালোভনা সাহিত্যে 'পটাইল' প্রসঙ্গ ৯ 


“্বগরয় বলেচ্দ্নাথ ঠাকুর" প্রবন্ধে তানি ধলেচ্দুনাথের রচনায় খিশিস্টতা ঠিকই 
লক্ষ্য করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন.” | 

“-ন্যাঁহার মূলধন আছে, প্রকৃতির হাত হইতে 'যাঁন কোনরুপ বিশেষত্ব পাইয়াছেন, 
বিলম্বে আঁবলম্বে তাঁহার প্রাতিভা-গৌরব স্বাধণন আকারে নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে। 
বলেচ্দ্রনাথের সেই বিশেষত্ব ছিল। ফলকথা, তিনি জঙ্ম কাঁব--আজন্জ রচনা রাঁসিক 
(90119) । গদ্যে এবং পদ্যে উভয়েই তাহার নিজত্ব ছিল-_এবৎ উভয়েই তানি. 
প্রাতঘ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন ।» €€ঃ প্রিয় পৃল্পাঞজাল/২২৩) 

ওপরের দশর্ঘ আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে প্রিয়নাথ সেন বহুদিন আগেই 
সাহিত্যের স্টাইল সম্পকে বাঙ-লা ভাষায় মূল্যবান আলোচনা করে গেছেন। অথচ 
এ বিষয়টা এতাঁদন আমাদের দৃষ্টি এঁড়য়ে গেছে । বাঙলা ভাষায় স্টাইল সম্পর্কে 
আজও আমরা বিশেষ আলোচনা কারানি। 


৫ 


প্রয়নাথ সেনের পৃবোন্ত রচনার দু বছর পরে (১৩০৯ ) আরেকজন প্রায়বিস্মত 
লেখকের রচনায় স্টাইল প্রসঙ্গ পাচ্ছি। তিনি হলেন শাগিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের 
প্রাথামক পর্বের তরুণ শিক্ষক রবীন্দ্রপ্রাণ কাব-তাপস সতাঁশ চন্দ্র রায় (১৮৮২- 
১৯০৪ )। 

রবশন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা” (১৯০০) তখন সবেমান্ প্রকাশিত ছয়েছে। তরুণ 
সতখশচন্দ্র 'সমালোচনী” পন্ে তার যে আলোচনা (পরে 'সতগশচন্দ্ের রচনাবলধ” 
(১৩১৯ ) তে সংকলিত প্‌. ২২৬ দ্ুঃ) করলেন তাতে স্টাইল-প্রসঙ্গের অবতারণা করা 
হয়েছে । ক্ষাণিকা” যে রবধন্দ্রকাব্যে তথা রাঙুূলা কাব্যে কি বিষয়বস্তু, কি ভাষাভাঙগ, 
[কি রচনারগাঁততে অদত্টপৃব নতুনত্ব নিয়ে এল, তরুণ সতখশচন্দের সক্ষমদর্শিতায় 
তা চমৎকার ধরা পড়েছে। বাঙলা কাব্যে সংস্কৃতানৃগ “কাব্যিক শব্দ' বা 7১০৪০ 
191180985 পাঁরহার করে এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ সহজ ভাব ও স্বচ্ছন্দ ভাষাকে কাব্যের 
আঙ্গনাশ্ভুন্ত করলেন । এটি তরুণ সমালোচকের দান্ট এঁড়ুয়ে যায়নি । --এ কি 
চমৎকার ! এ ষে স্টাইল, ঠিক মনের কথা ভাবের ভঙ্গগতে ভঙ্গতে ছন্দ বাঁধিয়া, 
অক্রেশ-উপমায়, অনায়াস সাজ-সঙ্জায় ছহটিয়া বাহির হইতেছে ! আমরা যতদিন 
সংস্কৃত দয়া 'লাঁখব, ততাঁদন আমাদের স্টাইল হইবে না। আমরা 'লাখবার সময় 
সৎস্কৃতের চ্ছংল ঢাকনীতে আমাদের মনের গ্াতিভঙ্গগ আগাগোড়া ঢাকিয়া ফেলি, তাই 
আমাদের স্টাইল এত অল্প। (দ্রঃ সতাঁশচচ্দের রচনাবলী পৃ. ২২৭)। এর পর 
'্ষাণকা” থেকে কাঁবতা উদ্ধৃত করে সতশশচন্দ্র সেই সহজ ভাবলাবণ্য ও বাণণভপ্গর, 
পাঁরচয় পাঠকসমক্ষে তৃলে ধরেছেন এবৎ স্টাইলের রহস্য যে আরও গভশরে, সে 
বিষয়েও তানি সচেতন মন্তব্য করেছেন, “ছন্দ চাই, অলঞ্কার চাই_এ সমপ্তই 'জীরিকের, 
বাহ্যিক উপাদান। কিম এই যে কামিনফুলদলের মত অলঙ্কারগৃলি ঝারয়া পাঁড়িতেছে, 
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ইহার নিগ় কারণ এটি মুক্তপ্রাণের হাওয়া বই আর কিছুই নহে । “্ষাণকা'র আদ্যো- 
পাস্ত সেই প্রাণাঁটর সন্ধান লইয়া তৃপ্ত হইব ॥ 

উদ্ধৃত অংশের__-“এ সমস্তই লিরিকের বাহ্যিক উপাদান'--মন্তব্যে বোঝা যাচ্ছে 
যে লেখক সতাশচন্দ্র শুধু সেই উপাদানই লক্ষ্য করেননি, স্টাইল যে আরও গভশরতর 
অন্য 'কিহ্‌ তার প্রাতও ইাঙ্গত করেছেন । “এটি মত্ত প্রাণের হাওয়া” বা “সেই প্রাণাটির 
সন্ধান লইয়া তৃপ্ত হইব'_ইত্যার্দ অংশে স্টাইলের রহস্য যে কাবিপ্রাণের বা কাঁধ- 
ব্যান্তত্বের মমণমৃলে নিহিত, সোঁট সতাঁশচন্দ্র বেশ ধরতে পেরেছেন। 

এই কথাটিকে বিশদ করবার জন্য আরও বলেছেন, 'ক্ষাণকা লারক । তাই যত 
কিছ ছাঁব সমস্তের মধ্যেই কাঁবর প্রাণ্ণটি বিশেষ করিয়া দোথিতে পাই ॥ 

এরপর “ক্ষণকা'-র কাঁবতাগাঁলর রসবৈশিঞ্ট্য সতাশচন্দ্র কাঁবর অনুভূতি ও 
সমালোচকের প্রজ্ঞাদ:ঘ্টি নিয়ে বিচার করেছেন ।॥ স্টাইল সম্পর্কে আর আলোচনা 
করেনান, আলোচনার অবকাশও এখানে নেই । তবুও দার কথায় যেটুকু মন্তব্য 
করেছেন তার মধ্যেই তরৃণ কবি-সমালোচকের অনুভব শান্ত ও সূক্ষত্রদর্শিতার প্রশংসা 
করতে হয় । 

৬, 


রবীন্দ্রনাথ স্বতল্লভাবে স্টাইল 'নয়ে আলোচনা না করলেও তাঁর সাহত্যতত্ত 
সম্পাঁকত বহাবধ আলোচনায় বারবার সাহত্যে কাঁবর ব্যান্তিত্ব প্রসঙ্গাট অপারসশম 
'গুরহত্বসহ আলোচত হয়েছে । পাচ্চান্ত্য গ্টাইল-সম্পর্কিত আলোচনার বাঁধা রাস্তায় 
না গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের মতো করে সাহিত্যের তন্তু এবং কাঁব-ব্যন্তিত্বের স্বরূপ 
ব্যাখ্যা করেছেন । তাই তাঁর এতৎ-সম্পার্কত আলোচনায় পাশ্চান্ত্য সমালোচনা-সৃলভ 
যথারীতি স্টাইল-সম্পার্কত আলোচনার সাক্ষ্য পাবনা বটে, তবে রবীদ্দ্রনাথের 
সম্পূর্ণ স্বকীয় অনৃভব-বেদ্য অথচ অসাধারণ মনন-মনীষাশ্দণপ্ত এক স্বতল্ত 
স্বাদের সাহিত্যালোচনার সাক্ষাৎ পাব। বাঁধা-ধরা আলোচনার চেয়ে অনেক স্বাদ, 
সজীব, সতেজ ও হদ্য । এখানেই রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা । 

তবে তাঁর 'আধুনিক পাহিত্য' গ্রন্থের “জুবেয়ার” প্রবম্ধটির কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । এট বঙ্গদর্শন" পন্রের ১৩০৮ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রথমে 
প্রকাশিত হয় । এটি ফরাসী ভাবুক জুবেয়ার সম্পর্কে লেখা হ'লেও জবেয়ার স্টাইল 
সম্পর্কে যে সকল কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ যে সকল মূল্যবান মতামতকেই এ রচনায় 
মূলতঃ তুলে ধরেছেন । কাজেই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণতঃ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মতামত- 
প্রকাশক নয়। তা সত্বেও গ্টাইল সম্পর্কে এখানেই বোধ কাঁর তান রেবধন্দ্রনাথ) 
সর্বপ্রথম এমন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । অর্থাৎ জুবেয়ারের স্টাইল সংক্রান্ত 
মতামত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব মতামতও এখানে ব্যস্ত করেছেন । এজন্য 
রচনাটি মূল্যবান। উদ্ধত একটু দশর্ঘ হ'লেও এখানে তা তুলে ধরবার লোভ 
-সংবরণ করতে পারছিনা । 


বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যে স্টাইল, প্রসঙ্গ ৩১ 


“লেখার স্টাইজ সম্বন্ধে জুবেয়ারের অনেকগুলি রচনা আছে । কিম্তু স্টাইলকে 
বাখলায় ক বালব £ চাঁলত শব্দ হইলেই ভালো হয়, আলংকারিক পাঁরভাষা সর্বদা 
ব্যবহারযোগ্য হয় না। বালা “ছদি' কথা স্টাইলের মোটামুটি প্রাতশব্দ বলা যাইতে 
পারে । কিন্তু তাহার দোষ এই যে শুধু ছাঁদ কথাটা ব্যবহার বাংলার রশাত নহে। 
বালবার ছদি, 'লিখিবার ছাঁদ ইত্যাঁদ না বাললে কথাটা সম্পূর্ণ হয় না। সহস্কৃত 
ভাষায় স্থল 'বশেষে রীতি শব্দে স্টাইল বুঝায় । যথা মাগধণ রীতি, বৈদভর রখাতি 
ইত্যাদ। মগধে যে বিশেষ স্টাইল প্রচলিত তাহাই মাগধা রীতি, [বদভের প্রচলিত 
স্টাইল বৈদভর্শ রীতি । এইরহপ ব্যন্তি বিশেষের লেখায় তাহার একটি স্বকণয় রণাতও 
থাকিতে পারে, যুরোপায় অলৎকারে সেই স্টাইলের বহ্‌ল আলোচনা দেখা যায় ॥ 

তথাপি অনুবাদ করিতে বাঁসলেও দেখা যাইবে, রখীতি অথবা ছাঁদকে গ্টাইলের 
প্রতিশব্দ রূপে প্রয়োগ কাঁরলে ভাষার প্রথা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। একটি উদাহরণ 
দিই £ জুবেয়ার বলিয়াছেন, স্টাইলের চালাকিতে ভৃলিয়োনা, ৮০৮/৪7৩ 01 (071005 ০৫ 
9516 । এ স্থলে রীতি" অথবা “ছাঁদ" ঠিক এভাবে চলেনা । কিন্তু একটু ঘুরাইয়া 
বাললে কাজ চালানো যায় £ লেখার ছাঁদের মধ্যে যাঁদ চালাকি থাকে তাহা 
দোঁখয়া ভৃলিয়োনা । অথবা, লিখনরশীতির চাতুরীতে ভুলিয়োনা । কিন্তু যেখানে 
স্টাইল কথাটা ব্যবহার কাঁরলে সুবিধা পাওয়া যাইবে সেখানে আমরা প্রাতিশব্দ 
বসাইবার চেষ্টা করবনা 1৮ 


গুসোল্ট- বলেন, মনের অভ্যাস হইতে স্টাইলের উৎপান্ত। কিন্ত; অস্তঃ প্রকৃতির 
অভাপ হইতে যাহাদের স্টাইল গঠিত তাহারাই ধন্য ।' 


“অনুবাদে আমরা সাহস করিয়া প্রকৃতি শব্দটা ব্যবহার করিয়াছি । মূলে যে কথা 
তাহার ইত্রাজ প্রাতশব্দ “5০০, । এস্থলে 'আত্মা” কথা বলা যায় না, তাহার দাশশনক 
অথ” অন্যপ্রকার । এখানে 'সোল' শব্দের অথ” এই যে, তাহা মনের ন্যায় আখাশক 
নহে। মন তাহার অধীন । মন, হৃদয় ও চাঁরন্ন তাহার অঙ্গ--এই 'সোল' শব্দে মানাসক 
সমগ্রতা প্রকাশ হইতেছে । অস্তঃপ্রকৃতি শব্দ-দ্বারা যাঁদ এ অখণ্ড মানসতন্মের এক্যটি 
না বুঝায় তবে পাঠকেরা উপযুন্ত শব্দ ভাবিয়া লইবেন । জুবেয়ারের কথাটার তাৎপর্য 
এই যে, মন ত' চিন্তার ফলত, তাহার চালনা-দ্বারা কৌশল শিক্ষা হইতে পারে, কিন্ত; 
সর্বাঙ্গ্ণ মানুযাঁটর খারা যে স্টাইল গাঠত হয় তাহাই স্টাইল বটে। সেই লিখন 
রণতির মধ্যে কেবল চিন্তার প্রভাব নহে, সমস্ত মানুষের একটি সম্পূর্ণ প্রভাব 
গাওয়া যায় । 


এরপর রবীন্দ্রনাথ জুবেয়ারের মত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, ভালো লেখক 
মাত্রেরই একটি ম্বকীয় লিখনরীতি থাকে, কিন্ত; বড়ো লেখকের সেই রীতা পারষ্কার 
ধরা শন্ত। তাহার মধ্যে একাঁট বৃহ আনার্দঘ্টতা থাকে ।” এই স্ববশয় লিখন 
রশীতকেই 71100151010 71155 বলেছেন £5501091 10895071518589 । কি্ত এখানেই 
স্টাইলের সৎজ্ঞা স্বানার্দঘ্ট হয়ে গেলনা । 14. 71915 তাই শ্রেষ্ঠ স্টাইলের সংজ্ঞা 


তই লাঁহত্য জিজ্ঞাসা $ বন্তুবাদশ টার 
দিতে 'গিয়ে ০০200106 10810:7 01 €১০ 22759081 220 0৩ 001%৩21দধর কথাও 
বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা উদ্ধৃত অংশে সেই কথাটিই বলা হয়েছে । 

জুবেয়ার স্টাইল সম্পর্কে বলতে গিয়ে আরও বলেছেন, “এক প্রকারের ফেতাঁব 
জ্টাইল আছে বাহার মধ্যে কাগজেরই গঞ্ধ পাওয়া বায়। বিষ্ব সংসারের গন্ধ নাই ; 
পদার্থের তন্ত্র বাহার মধ্যে দুল্লভ, আছে কেবল লেখাবয়ানা ॥ 

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, বই জানসটা ভাব-প্রকাশ ও রক্ষার একটা 
আধার মান্ত। কিন্তু অনেক সময় সেই নিজে সবেসবাঁ হইয়া উঠে। তখন সে বই 
পড়িয়া মনে হয় এ কেবল বই পাঁড়তেছি মানত, এগুলা কেবল লেখা । ভালো বই 
পড়বার সময় মনে থাকে না বই পাঁড়তেছি; ভাব এবং তত্রের সহিত মখোমুখি 
পরিচয় হয়, মধ্যচ্ছ পদার্থটা চোখেই পড়ে না ।” 

আবার জবেয়ার আর এক ধরনের স্টাইলের কথা বলেছেন। “অনেক লেখক 
আপনার স্টাইলটাকে বম ঝম- কয়া বাজাইতে থাকে, লোককে জানাইতে চায় 
তাছার কাছে সোনা আছে বটে ।-+-"- দুর্লভ আশাতশত স্টাইল ভালো, যাঁদ জোটে । 
কিন্তু আম পছন্দ কাঁর যে স্টাইলাটকে ঠিক প্রত্যাশা করা যায় ।, 

এ সম্পকে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, “--এ কথাটির মধ্যে গভপরতা আছে। 
অভাবনীয় আশাতারিন্ত সৌন্দর্যকে ভালো বলিতেই ছইবে ; তথাপি তাহা মনের ভার 
স্বরূপ । তাহাতে শ্রাস্ত আনে । কিন্তু যেখানে যেটি আশা করা যায়, ঠিক সেইটি 
পাইলেই মন শান্তি ও গ্বা্থ্য অনৃভব করে । 

আলোচ্য রচনাটি অন্য লেখকের € জুবেয়ার ) লেখা সম্পর্কে আলোচনা হ'লেও. 
স্টাইল-সম্পাঁকত রবীন্দ্রনাথের কিছু মন্তব্যও এথানে পাওয়া যাচ্ছে। সেইাটই বড়ো 
কথা । 

৭ 


রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য প্রবন্ধের ৫১৩০৮ ) পর স্টাইলন্সম্পর্কিত যে আলোচনাটি 
আমাদের বিশেষ দন্টি আকর্ষণ করে সোঁটি সমালোচক প্রবর মোহিতলাল মজুমদারের 
সাহিত্য বিচার গ্রজ্থের 'সাহত্যের স্টাইল' নামের প্রবন্ধ । এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি 
$110016101) 74111-র নামোলেখ না করেও মৃজতঃ তাঁর “110৩ 19190190) 0: 5519” 
গ্রচ্থ অবলম্বনেই স্টাইলের সথন্জঞা স্বরূপ ও সমস্যা সম্পর্কে বাঙ্লায় এক বিজ্তুত 
আলোচনার চেষ্টা করেছেন । স্টাইলের মতো দুর্‌হ বিষয় নিয়ে বিস্তুত অথচ সংহত 
আলোচনা বাঙলা ভাষায় এর পূর্বে আর কেউ লেখেননি। কাজেই এট মল্যবান 
রচনা সন্দেহ নেই । বে স্টাইল সম্পকে এটি মৌলিক বা পূণাঙ্গ আলে।চনা নয় । 
1িম্তু বাঙলায় স্টাইল সম্পর্কে আলোচনার অপ্রতুলতা বিচার করে এটি অবশ্যই 
আুজ্যবান রচনা । ৃ ূ 

এরপর ইতঃন্ততঃ 'বিক্ষিপ্তাকারে বিভিত জনের রচনায় স্টাইল প্রসঙ্গের উল্লেখ 
পাওয়া বায়, যেমন সুধপন্দ্রনাথ দত .ও বৃদ্ধদের বজ্র জেখায়। .. কিছু রাডজা 


বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যে “স্টাইল' প্রসঙ্গ ৩৩ 


গদ্যের স্টাইল নিয়ে মুল্যবান রচনা হাল ম্বর্গত প্রমথনাথ [বশর বাঙলা গদ্যের * 
পদাঞ্ক ( ১৩৬৭ ১ গ্রল্্ের অসাধারণ ভূমিকাঁট। এট স্বতল্ঘ গ্রস্থরমূপে আঁবলচ্ছে 
প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন । 

এরপর বাঙলা গদ্যরশীত নিয়ে বেশ গছ; গবেষণা 'নবন্ধ অবশ্য লেখা হয়েছে । ডঃ 
শবেল্দং সেনের এবং ভঃজরুণ মুখোপাধ্যায়ের গদারখাতি-সংক্রান্ত গ্রন্থের কথা এ প্রসঙ্গে 
মনে পড়া স্বাভাবিক | এছাড়া গদ্য লেখক সম্পার্কত আলোচনা-্রল্থে প্রত্যেক লেখকই 
অল্প-বিস্তর স্টাইল ও স্টাইলাপ্টক্স নিয়ে কিছু নাছ আলোচনা করেছেন । 
এদের মধ্যে ডঃ পবিশ্র সরকার, ডঃ িমলকুমার মুখোপাধ্যায় ও ডঃ অপর্বকুমার রায়ের 
নাম উল্লেখযোগ্য. কিম ইৎরেজী ভাষায় 9191৩ সম্পকে যেমন অনেক পুগঙ্গি গ্রজ্থ 
আছে তেমনটি বঙেলা ভাষায় নেই । প্রসঙ্গতঃ 91: 1815: 7২৪15187-র 8515 ৫1897) 
90101) 71100191010 1৬0779-র 15 091:061510 ০৫ 9016 (1922 ), 911 70৮01 
চ590-এর 517£1191) ৮৮1995 90915 01928) [, 7. [0০৪৪-এর 9151৩ 01955) প্রভাতি 
অজন্র গ্রন্থের মধ্যে মাত্র কয়েকাঁটর নাম করা যেতে পারে । আবার আধুনিক কালের 
নতুন দৃষ্টিতে 115 770 721%156 ও 00100 97011057 04108015005 & 90915 
195) এবছ 05591 ৪0709 (15929) প্রমুখ লেখক 96915 919115105 সম্পর্কে 
যে আলোচনা করেছেন তেমন আলোচনাও এদেশে বিশেষ চোখে পড়োনি ॥। তবে ফিছু 
কিছু চেস্টা ষে চলছে তা লক্ষ্য করা গেছে। 

90515 ও 915115005 হল সাহত্য আলোচনার এক দুর্হ ও সুক্ষ বিষয় । এই 
দুটি বিষয় সম্পর্কে বাঙলা ভাষায় পূণঙ্গি গ্রস্থ রচনার প্রয়োজন। কারণ বাঙলা 
ভাষা, বিশেষতঃ গদ্য ভাষা গত পৌনে দহ”শ/দৃ'শ বছরে অশেষ শান্তশালশ হয়েছে। 
সে ভাষার রুপরীতি বোতলের অজন্রতা ও অনন্যতাও কম নয় । বাঙলা সমালোচনা 
সাহত্যও যথেষ্ট সমৃদ্ধ । অথচ বাঙলায় স্টাইল সম্পর্কে পৃণাঙ্গ গ্রল্থ রচিত হয়ান। 
হওয়া প্রয়োজন । একথা বলার জন্যই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা । 


গল্প ও উপন্যাস ; কথা-র কথা 


গ্যাটফরমে চেয়ার টেনে 
গড়তে শুরু ক'রে 'দিলেম ইংরোজ এক নভেল কিনে এনে ।” 
(ফাঁক/পলাতকা/রবান্দ্রনাথ ) 

বাঙলা সাহিত্যে 'নবেল' বা 'নবল বা 'নভেল' কথাটা বেশি দিনের নয়। গত 
শতকেই এর আমদানী হয়েছে। “নভেল' জিনিসটাই সাহিত্যে নতূন। ইৎরেজী 
০/] কথাটার অর্থও নতৃূন। ইংরোজি শব্দ হ'লেও বাঙলায় 'নভেল' কথাটা 
এককালে খুব চ'লোছিল। এখনও মাঝে মাঝে বলা হয় _'নাটক-নভেল'। নভেলের 
বদলে 'উপন্যাস' কথাটা আরও পরে এসেছে এবৎ বর্তমানে সপ্রাতষ্ঠিত হয়েছে । এ 
শব্দাটও গত শতক থেকে চলে আসছে । ্উপন্যাপ, কথাটি সংস্কৃত শব্দ- 
সঞ্জাত হ'লেও আজকাল উপন্যাস বল্‌তে যে 'বিশেষ ধরনের শিল্পকর্ম বোঝায়, সে- 
অর্থে এটি আগে আদৌ ব্যবহৃত হ'ত না। কারণ আধুনিক উপন্যাস বা নভেল 
বন্তুটিই তখন দেখা দেয়নি । 

সংস্কৃত সাহিত্যে এককালে “কথা” শাখাঁটি খুবই উন্নত ছিল । আর সে শাখায় 
অনেক শব্দাঢ্য, ব্ণটা পন্ন-পল্পের সম্ভারও দেখা দিয়োছল। যথা পণতন্, গৃণাট্যের 
বৃহৎকথা বা বড্ট কহা অবল্গদ্বনে সোমদেবের 'কথাসারং-সাগর, আধ্শুরের বৃহৎ 
কথা গ্লোকসংগ্রহ', ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎ মঞ্জরী', বাণভট্রের “'কাদজ্ববণ” দশ্ডীর 'দশকুমার 
চাঁরত' ইত্যাদি। কিচ্তু 'কথা'-শাখাভুন্ত ছ'লেও এগুলি কোনক্রমেই আধুনিক অর্থে 
উপন্যাস নয়, বলাই বাহুল্য । অবশ্য নভেলের বাঙলা প্রাতশব্দ 'হসাবে “উপন্যাস 
কথাটি ব্যবহারেরসঙ্গে সঙ্গে কথা সাহিত্য' বা “কথা-শল্প' কথা দুটোও উপন্যাস অর্থে 
আজকাল বাঙলায় চলছে । সম্ভবতঃ প্রাচীন 'কথা' শাখার সঙ্গে, চারন্রগত না হোক, 
একটা রীতহ্যগত যোগসূত্র রক্ষা করার জন্যই । 

পাপ" কথাঁটিও বোঁদক বা সংস্কৃত নয়। ফাসাঁ "গপ থেকে বাঙ্‌লা কথ্য 
ভাষায় এল গপৃপ" বা গপ্‌পো"। উাঁনশ শতকে বাঙালশ সাহাত্যিকদের হাতে সেটি 
হল গন্গ'। এ কথাটি এখন শিম্ট সাহিত্যে খুবই প্রচলিত। তার পাবে “ছোট, 
পব্দাট বসিয়ে ছোটগঞ্প শন্দাট ইংরেজি 9101 9:০07-র প্রতিশব্দ হিসাবে তৈরণ 
কর হয়েছে এবং বাঙলা সাহিত্যের বিশিষ্ট শাখা হিসাবে ছোটগল্প খ্যাতি ও 
প্রাতপাত্ত লাভ করেছে । 

অবশ্য খক্বেদে প্রায়-সমধ্বনিসৃচক 'জান্প' বা 'জঙ্প+ শব্দাট পাওয়া যাবে যার 
অর্থ গঞ্পগৃজব বা নিন্দা-পারবাদ। বোৌদক ধাঁষ সোমদেবের কাছে প্রার্থনা করছেন 
যে তাঁর নামে ষেন বাজে গল্পগুজব বা নিল্দাবাদ প্রচালত না হয়। যথা 'মানো 
নিদ্রা ইশত মোতঃ জাঁজ্পঃ। বাঙুলায় আমরা 'জজ্পনা' শব্দ তৈরী ক'রে নিয়েছি 


পুজপ ও উপন্যাস হ হাধান্ কাঝা ১৪ 


“কজ্গনা'শেদ্দের সাদৃশ্যে। িল্তু জজ্পনাশ্ন সঙ্গে ছোট গল্পের আক্কার-প্রকার-গত 
ফোন যোগ নেই, যতই তা নিয়ে জঙ্গনা কাঁরনা কেন। 

পর :০5.:47 সংস্কৃত লাহিত্যে গল্প? অর্থে 'কথানক'। থান শক্জ প্রচাঁলত 
হয়েছিল। অপত্রৎশের মধ্য দিয়ে ভাবাতান্িক নিয়মে তা থেকে ছিন্দীতে হয়েছে 
যথাক্রমে 'কহানা' ও “কহানশ' । আর সংস্কৃতের ছচ্মবেশ পারয়ে তা থেকে আমরা 
বাঙলা করে নিয়োছি 'কাঁহনী'। কাজেই “কাছিন” সংস্কৃত শন্দ নয়। অবশ্য গল্প 
অর্থে ফাসঁ পকস্সা" হিন্দ-উদ্রমাধ্যমে বাঙ্জলায় হযেছে কেচ্ছা বার মূল অর্থও 
কাহিনী । কিন্তু উদ্“ শকসূসা'তে প্রায়ই অবৈধ প্রেমের আল্লশল কাহনী থাকতো 
ব'লে এর অথাবিনাত ঘটল ॥ তাই বতমানে বাঙলায় কিসসা অর্থাৎ কেচ্ছা শব্দের 
অথণুদাঁড়িয়েছে কুরুচিকর নোহরা বা কলংকজনক কাহিনশ যা ভদ্রসামাজে অপাহন্তেয় | 
ফলে এর পূর্বের অর্থগৌরব গেছে হারিয়ে, অন্ততঃ বাঙলা ভাষায়। 

উপন্যাস কথাটার ব্যৎপাত্ত ও আভিধাঁনক অর্থ হ'ল উপ-+নি+অস + এ 
অর্থাৎ উপ বা সমীপে ন্যন্ত। অর্থাৎ ভূমিকা বাপ্রস্তাব বা মুখবন্ধ। আর এর 
আদিম প্রচালত অর্থ ছিল অনেকটা বোঁদক 'জীষ্প'র মতোই অথাৎ গালগজ্প বা 
কজ্পিত আভযোগ বা অবাস্তব অলক কাহনী। এঁদক থেকে অবশ্য ইৎরোজ 
[10010 শব্দের সঙ্গে এর খানিকটা মিল খঠখজে পাওয়া যায় । অবাস্তব, অলীক বা 
আজব কাহিনী অথে” কাঁলদাসের শকুম্তলা-য় দম্যস্ত শকুস্তলাকে বলোছলেন, 
শকামদমূপন্যন্তম অর্থাৎ “এ ফি অলক কাহিনী? কিম্তু আধুনিক উপন্যাস 
অলশক ও অবাস্তব কাহিনী তো নয়ই, বরচ বেশণ রকমই বাস্তব । কাজেই আধুনিক 
“উপন্যাস' কথাটা মল অর্থ থেকে অর্থ-পাঁরবর্তনের ফলে বহ্‌দুরে সরে এসেছে । 
ভাষাতন্তে শব্দার্থ পাঁরবর্তনের 992181701৩5 সূত্রে এটি হামেশাই ঘটে থাকে । 

আবার নাট্যশাদ্দের আলোচনায় 'উপন্যাস”ক্ষথাটি ভিন্ন অথে পাচ্ছি । ধনঞ্জয়ের 
দশরুপকে পণ্সসন্ধির * অন্যতম প্রাতিমৃখসাম্ধর নানা অংশ বোঝাতে “উপন্যাস' এই 


বং পঞ্চ সন্ধি 


পারিভাষিক শবন্দাটর ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে । এখানে উপন্যাস কথাটির অথ“ হারা 
কোনও কার্যে অথবা প্রগয়ে সুতার উপায়-নর্দেশ --নইকষান্তগতত কোন ঘটনায় ..৪ 
অ্তব্যে বা ধাক্যে । ইৎরেজিতে একে বলা চলে 798955$0 ভা. ১৩908 1. 7: - -.. 


৩৬ সাহিত্য জিজ্ঞাসা $ ধন্ত-ধাদণি চার 


সাগর নঙ্গশয় “নাটক লক্ষণ ররর কোষেও “উপন্যাস” শন্দটি পাওয়া যাচ্ছে । সেখানে 
এর অর্থ হ'ল যাত্তিযূক্ত বিষয়ের উপস্থাপনা । বেমন গ্রীহযের রজাবলণী নাটকের রাজা 
একটি চিন্ন দর্শনের মধ্যে দিয়ে সখা সৃসঙ্গতার সুকৌশল সহায়তায় নায়িকা 
সাগাঁরকার সান্লিধ্য লাভ করতে পৈরোছলেন। সংমঙ্গলা এমনভাবে রাজার আঁকা ও 
গুসঙ্গতার আঁকা দুইটি ছবিকে উদ্যানে রেখে রাজার দৃ্টি গোচরে আনার বাবস্থা 
করেছিলেন যা নাট্যশাস্্-মতে খুবই চাতুর্যপৃর্ণ ও য্যাল্তযৃন্ত। কাজেই নাট্য 
শাস্ম্ের পারভাষায় এখানে 'উপন্যাস' সংষ্টি হয়েছে। 

সথচ্কৃত “কথার কথায় আবার আসা যাক। কথা" ছাড়াও 'আখ্যান' বা 
আখ্যায়িকা' শব্দ প্রচালিত 'ছিল। একেই জে, নোবেল তাঁর 70510090109 ০0? 11710191? 
৮১০৩৫ গ্রন্থে নভেলের সমগোত্রীয় বা প্রাতশব্দ বলেছেন। (দ্রঃ পৃঃ ১৭৫ 9)। 
সংস্কৃত আখ্যায়কা বা গদ্য রোমান্স: হ'ল আখ্যান-মালা বা গল্পের মালা । 
অফুরস্ত অবকাশ জুড়ে কথার পর কথার মালা গেথে যাওয়া। গল্প 
বর্ণনারও ক্ষান্ত নেই, গঞ্পবলিয়েরও ক্লাম্ত নেই। চরিপ্লাবলশর রোমাণকর 
আভযান-কাহিনীর 'বরাম নেই। কিন্তু বোশর ভাগ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে 
আলগ্কাঁরক সোন্দর্য সৃষ্ট, প্রকৃতি বর্ণনা ও নশীতমৃলক তক্তোপদেশের উপর । 
€(দুঃ [11819 90001695018 005 921751010 0৬51 | 1904 / ৬1278 001100021 
5০00110911৬ 85859029171, 2 7. 0195179, 37)। 


বৌম্ধ গল্প-কাঁছনশীর মধ্যে খুব জনপ্রয় হয়েছিল “মহাবস্ত্র$ ও “অবদান'জাতাঁয় 
গ্রচ্ছগূলি। যথাঃ পদব্যাবদান" 'অবদান-শতক' ইত্যাদি । অবদান শব্দের মূল 
অথ" বধরত্ব-মহত্ব্যঞ্জক গল্প, ভুল অর্থ দান" বা ০020198101৮, এই অর্থে আজকাল 
অবদান শব্দ খুব চলছে । যেমন, নিউ থিয়েটার্সের 'অমর অবদান? । 


'কথা"শাখার নানা বৌচন্্ের কথা আলগ্কারিক হেমচন্দ্র বলেছেন। যথাঃ 
আখ্যান, নিদর্শন, প্রবাহ্লকা, মতল্লিকা, মাঁণকুল্যা,পারকথা, খস্ডকথা,বহৎ-কথা, সকল 
কথা ও উপকথা । আনশ্দবর্ধন শেষ 'তিনটিকে স্বীকার করেছেন এবৎ আঁভনব 
গুপ্ত তার ব্যাখ্যা করেছেন! আগ্মিপুরাণে অবশ্য 'কথানিকা'"র কথা বলা হয়েছে। 


( আঁগ্রপৃরাণ]৩৩৭|২০ ) 


“কথা” শাখার বিখ্যাত নিদর্শন কাদম্বরশী (৭ম শতক )-তে বর্ণনা অংশ কম হয়ে 
চরিত্র বিশ্লেষণ বেশ হ'লে ভারতায় প্রথম উপন্যাসের মযদদা পেত । কারণ ওপন্যাসিক 
বান্তববোধ, কম্পনাশান্ত ও পর্যবেক্ষণ শান্ত বাণভটে প্রচুর পাঁরমাণে ছিল। মারাঠণ ও 
কবড় ভাষায় উপন্যাস বলতে “কাদদ্বরণ' শব্দের ব্যবহার থাকলেও কাদদ্বরণ থেকে 
ভারতের আধংনিক উপন্যাসের সূষ্টি হয়নি। হয়েছে ইংরেজী নভেল ও রোমান্দ 
সমৃহের প্রভাবে । উপন্যাস ভাই আধুনিক কালের লামটি । আমাদের দ্বরা-তাদিত 


'গরগ উউপ্ল্যাম 2কহশা কথা... 3৭ 


জীবনে যৃত্ত-বৃদ্ধি-শাধীপত, মনের কাছেই ভার আবেদন) উঞ্ধন্যাস তাই সংস্কৃত 
“কথা'সাহিতোর চেয়ে অনেক শাণিত, সংন্ষি্ধ ও সংহত । এধানে'রাস্তের, অবাস্তব, 
অপ্রাসাঙ্গক. ঘটনা ও চীন সূষ্টির অবকাশ নেই। এর কাছিনণ তাই £1০% নামে 
শঁচহিত। £1০% হ'ল কার্যন্কারণ-সতে গ্রথত.সশঞ্খল,.৪০:.5- কাহিনী ।. প্লটের 
বাখলা প্রাতশব্দ হিসাবে কাছিনণ, উপাখ্যান, বৃত্ত বা ইীতবৃত্ত যা-ই ব্যবহার কার না 
কেন, এর ঠিক প্রাতশব্দ হয় না। তাই ৮1০:-এর বাঙলা “প্লট' লেখাই বাঞ্ছনীয় । 

কথা" কথাটি খুব প্রাচীন হলেও এর ব্যুৎপাভগত অর্থ হ'ল 'কেমন ক'রে'। এর 
মধ্যে আধুনিক উপন্যাসের ডিক অর্থ না থাকলেও তাৎপর্যটুকু লক্ষ্য করবার । 15. 21 
চ0795-কাথত 4১0৫. 0050 80৫ 00০, প্রশ্ন গল্প পাঠক বা শ্রোতার মনে থাকবেই । 
ক্ষকারণ আধুনিক উপন্যাসের পাঠক এর কাহনী পড়তে পড়তে বারবার, প্রাতিপদেই 
“এই প্রশ্নের সম্মুখীন হন এবং “কেমন ক'রে” এ প্রশ্নের যুন্তিবৃদ্ধিগ্রাহ্য সদুত্তর পেলে 
অর্থাৎ তাঁর যুক্তিবোধ পড়ত না হলেই অপ্রাতিহত মনে পড়ে বান। কাজেই, অন্ততঃ 
'এই অথে” গ্রহণ করেও উপন্যাসের নাম 'কথাসাহিতা' দেওয়া চলে। এবৎ এ নাম 
দেওয়াও হয়েছে । 

আধুনিক অর্থে বাঙলা উপন্যাস, বলাই বাহুল্য, সংস্কৃতের বংশধর নয় । ইংরেজী 
দাহিতোর ওরমে মাতৃভাষার জঠরে এর জজ্ম। তাই প্রাথামক পর্বে এর চেহারা ও 
চাঁরপ্ন অনেকটা 'ছিল ইঙ্গ-ভারতাঁয় । তাই, বাঙলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রাথামক পরের 
রচনাসমূহে একাধারে অবাস্তব ও অলশক কাহিনী যেমন দেখা দিয়েছিল, তেমনি বান্তর 
জীবনের কাহিন”ও রচিত হয়েছিল । তবে তুলনায় পরণী-হংরী-দৈত্যপদানো-দেব-দেবাী- 
অঞ্সরাম্গন্ধ্বের কাঁহনীই “উপন্যাস” নামে চলোছল বেশি। কারণ আধুনিক 
উপন্যাস বা নভেল সম্পর্কে ধারণা তখনও সৃষ্পন্ট হয়ে ওঠোঁন। তাই ৯৮৫১ খবীঃ 
প্রকাশিত "বাবধার্থ সংগ্রহের একটি সৎখ্যায় জনৈক ব্যাস্ত ও গন্ধর্বের কাহিনীকে 
বলা হয়েছে 'পরলের উপন্যাস প্রঃ শক ১৭৭৩, ফাল্গুন )। অপর একটি সংখ্যান্ 
€শক ১৭৭৫, কার্তিক ) জনৈক গণৎকার ও পাদুকাকারের গঞ্পকে না 
“পাদুকাকার গণকের উপন্যাস ৮ 


অথচ আধীনক উপন্যাস আদৌ উপকথা, এরা রিনার রন 
নয়। পাশ্চান্ত্য প্রভাবে আধুনিক নাগাঁরক সমাজ, মূর্ত, গদ্যাভাষা ও গুটি 
লেখাপড়া জানা সম্প্রদায় বা £58815 ৮০51০ তখন গড়ে উঠেছে, আধূনিক মননও 
(দেখা দিতে শুর করেছে; (জীবন সম্পর্কে নব নব কৌতহলও জাগ্রত ইয়েছে, নত: 
'পুরাতন আদর্শের দ্বল্থসংঘাতও শুরু হয়েছে। অথাৎ উপন্যাস 'জক্কোর অনল 
'পারবেণ সষ্টি হতে টলেছে। কিন্তু জীবনে উপন্যাস সৃষ্টির উপকরণ ও সাঁহতো ভার 
সার্থক অষ্টা তখনও দেখা যায়নি।. তাই উপন্যাসের নামে পতন অবাস্তব অলোষিক 
কাহনদ অবজম্বনই প্রাধান্য লা বরেছে 'উপনাস' জঙ্গের প্রারজ্ভ-পর্বে? পাশ্চাী 
শক্ষা"সভাতা ও লাহাত্যের আঁভঘাতে যাভাজা মাস সমাজ-পচেতন'খক তায় কনে 


৩৮ সাহিত্য জিজ্ঞাসা $ বন্তবাদ৭ 'বিভার 


উপন্যাস-সচেতন হয়েছে আর বাস্তব জীবনের লঙ্গে পারিচিত হয়েছে নানা আঁভিজ্ঞতার 
মাধ্যমে । বিশেষতঃ নানা সমাজ-আন্দোলন, ধর্ম ও শিক্ষা আন্দোলনের দ্বল্ঘজাঁটিল 
আবর্তে বাঙাল জীষন যতই তয়ঙ্গিত হয়েছে ততই সে বান্তবমৃখী হয়েছে এবং তার 
ফলে কালক্রমে উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ করতে শিখেছে । তার পূর্ব পর্যন্ত উপ 
ন্যাস-শিল্প সম্পকেদ্বতলম্মদষ্টিভা্গ স্বানা্দষ্ট ভাবেষে গড়ে উঠতে পারেনি সে কথা 
আগেই বলোঁছ। ইহলশ্ডে শিজ্প বিপ্লবের অব্যবহিত পরে যে নূতন ধনতান্দিক সমাজ 
এবং সেইসঙ্গে একটি শিক্ষিত মধ্যাবস্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠল তারই পৃন্ঠপোষকতায় উপ- 
ন্যাস সাহিত্যের উদ্ভব হল । কিন্তু বাঙলা দেশে সামাজ্যবাদী ইৎরেজের ওপনিবোশক 
ব্যবচ্ছায় ধনতন্বের বিকাশ অত্যন্ত গ্রথগাঁত ও বাধাপ্রাপ্ত অবস্থায় ঘর্টেছিল। তাই 
বাগু-লা উপন্যাসের উদ্ভব স্তরে এর বিকাশও খুব অবাধ, জ্বাভাবিক হয়ান। তাই 
একাট দ্বিধা ছিলই । অর্থাৎ কখনও পশ্চাদপদতা বা মধ্যযুগীয় বিশ্বাস সংস্কারের 
প্রতি পিছ্‌টান, কথনও পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে অগ্রবাতিতা-_ দুই-ই দেখা গেছে সে 
যুগের সাহত্যে বিশেষতঃ উপন্যাস সমূহে । প্রথম যুগের উপন্যাসসমূহের নামকরণেও' 
এই দ্বিধা ধরা পড়েছে । ফলে, কখনও কথা, কখনও কাহিনী, কখনও উপন্যাস কথনও 
উপাখ্যান বা আখ্যান, কখনও বিবরণ, কখনও চাঁরত, কখনও বা ইাঁতহাস- ইত্যাদি 
বিভিন্ন শম্দ-যোগে তৎকাজলণন গদ্যে-পদ্যে লেখা উপন্যাস-প্রচেজ্টাকে বোঝাবার চেষ্টা 
করা হয়েছে। যথাঃ গুরুদাস হাজরার রোমিও ও জুলিয়েটের মনোহর উপাখ্যান 
€ ১৮৪৮ ), রামনারার়ণ তকসম্ধাস্তের পাতব্রতোপাখ্যান (মাঘ ১২৫৯ ), রঙ্গলালের' 
কাব্য পা্মনশ উপাখ্যান (১৮৫৪ ), হরিমোহন গৃ্প্তের সম্ব্যাসখীর উপাখ্যান ৫১৮৫৮ )' 
কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়ের বসুপালিতোপাখ্যান (১২৬২ ) (বোকাচ্চিওর ডেকামে- 
বনের একাঁট গল্পের অসুসরণে লেখা ] হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের জয়াবতীয় উপা- 
খ্যান ( ১২৭০ ) ও গ্রামা উপাখ্যান (৯৮৮৩ ১ ইত্যাদি। এছাড়া কোমার জিলম্যানের 
মনোহর উপাখ্যান (১২৬২ ) এমনাঁক তূলসীদাসী রামায়ণের কাঁছনশ অবলম্বনে' 
উমাচরণ দে'র রামোপাখ্যানও উপাখ্যান-নামাঞ্ফিত। আবার ভানিউলার লটালেচার 
সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 15৫%910 ২০৩/-কৃত “মহাকাঁব সেক্ষপণয়র প্রণশত নাটকের 
মমনিবাদ কাঁতিপয় আখ্যায়িকা”” (১৮৫৩ )-ও আখ্যায়িকা নামাঞ্কিত। এছাড়া 
পাওয়া যাচ্ছে রোমীয় সৃপ্ভাশ্র্য উপাখ্যান (১৮৫৪ ), নলোপাখ্যান, মধুসহদন মুখো- 
পাধ্যায়ের “সৃশশলার উপাখ্যান” (৯1২৩ খণ্ড ) [ ১৭৫৯-৬০ ] ও মথ-রানাথ ভর্ক- 
রতনের ধবচিন্ন উপাখ্যান" (১৬৫৯ ) প্রভাতি । আবার হরিনাথ শমরি “মদ্রারাক্ষস' ও 
রামগাঁত ন্যায়রয়ের রামন্বতন (১৮৬৩ ) কে বলা হয়েছে “আখ্যায়িকা | পদ্যে রচিত 
উমেশচন্দ্র চক্রবতাঁর 'সৌদামিনণ উপাখ্যান' বহু পরবতরকালে ১৮৮২ সনে প্রকাশিত 
হয়োছল। রেভারেশ্ড লালাবহার দে'র “চচ্দ্রমৃখণীর উপাখ্যান” ১৮৫৯) [ডঃ দেবাপদ 
ভ্জামর্য সম্পাদিত, ২৯৬৮ ] এবং তন্কবোধিনণ পত্রিকার ৫১৫৫ ) প্রকাশিত 'চিরিত- 


ক্র কাঁথিত উপাখ্যান'-ও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 





গল্প ও উপন্যাস $ বথা-র কথা ৩৯ 


আবায় সেই সময়ে উপন্যাস আখ্যাত বহু রচনাও পাওয়া বাচ্ছে। যথাঃ 
রামকালণ বা রামসদয় ভট্রাচারের "অস্ডুত উপন্যাস (১৬৬১) । ভূষনচচ্জু 
মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস ভাশ্ডার (১২ খণ্ড ) এবং যোগেল্দনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
উপন্যাস লহরী (১২৯৭ সাল )। আবার শশিচন্দ্র দত্তের 115৩ (21059 ০৫ সু0োত 
(1865) বইটির অন্বাদ গ্রচ্থের নাম “উপন্যাস মালা” (১৬৭৭ )। এছাড়া 
যোগেশ চন্দ্র দে ও নিত্যদাস রায় রাঁচত 'নগনল্দিনশ* (১৮০০ )কে “এীতহাসিক 
উপন্যাস' বলে দাবী করা হয়েছে । হরিমোহন মখোপাধ্যায়ের 'যোগিনী (১৮৭৯)-কে 
বলা হয়েছে “বয়োগাস্ত উপন্যাস । শ্রীপাঁথক চন্দ্র কাঁধরর় (ওরফে) বিফ শর 
জুনিয়র প্রণীত “ভজহরি' (১২৯৩ )-কে বলা হয়েছে 'সমাজ-চিন্র-উপন্যাগ' । রাম 
নারায়ণ বিদ্যারত্বের 'সত্যচন্দ্রোদয়' নামক “মনোরঞ্জন নীতিগরভ' উপন্যাস' সুচারুযল্মে 
১৮৫ শ্রীঃ প্রকাশিত হয়েছিল । শবজ্ঞাপন” অংশে গ্রন্থকার লিখেছেন, “যে সমুদায় 
ঘটনা এই উপন্যাসের অন্তর্গত, বক্ধমান নগরকেই তক্তাবতের স্থল বলিয়া কল্পনা 
করা গিয়াছে।” এখানেও “উপন্যাস শব্দের বাবহার লক্ষ্যবোগ্য 1» 


কাহন”” ও গঙ্পশ্নামাঞ্কিত কিছু রচনাও পাওয়া যাচ্ছে। যথাঃ হরিদাস 
বন্দ্যোপাযায়ের “কুলশন কাহিনী" ৫১২৯২), 'দারোগার দণ্তরখ্যাত প্রিয়নাথ 
মুখোপাধ্যায়ের ঠগণকাহিনশ' (১৩০৪ ) এবৎ আম্বিকাচরণ গুপ্তের 'গোয়জ্দার গল্প 
(১৬১৫ )। তারাশখকর তকর্রত্ব তাঁর “কাদম্বরণ” €১৯৫৪)র ভুমিকায় এবং 
কাল"প্রসম্ন ঘোষাল তাঁর 'মালতশ মাধব-এর ভূমিকায় “আখ্যায়িকা' অথে গজ, 
শব্দের ব্যবহার করেছেন। 


আবার "চাঁরত' শব্দ যোগেও তৎকালশন গঞ্প-উপন্যাসকে বোঝাবার চেস্টা লক্ষ্য 
করা যায়। বথা £ বেদার নাথ দত্তের 'বাঁকা চাঁরত" যোগেন্দ্র চন্দ বসুর এচানবাস- 
চারতামৃত” €১৮৯০ ). বান্ডালী চরিত (১1২৩ খণ্ড) [ ১২৯২-৯৩ ] রমানাথ 
চট্রোপাধ্যায়ে 'বণক চাঁরত' (১৯১৮ সং বং) ন্ৈলোক্যনাথ মখোপাধ্যায়ের “মরু 
চাঁরত' (১৩৩০ ১, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের “স্রশচারন্ (১২৯৭ ) প্রভাতি । 

'কথা' শব্দের যোগেও গল্প-উপন্যাসের নামকরণ করা ছ'ত। যথা £ যোগেল্দুচন্দু 
বসুর 'মহীরাবণের আত্মকথা” € ১২৯৫ ), ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'আমার গণ্প্তকথা” 
(১৮৭০-৭৩ ), চন্দ্রশৈখর মুখোপাধ্যায়ের 'কুল্দলতার মনের কথা' ইত্যাঁদ । 


হৃতোম পণ্যাচার নক্সা" কালীপ্রসম্ব সিংহের নামে প্রচলিত হ'লেও এর লেখক 
সম্ভবত ভূবনচচ্দ্র মুখোপাধ্যায় । এ নিয়ে কিছুকাল ধরে পন্্-পন্রিকার আলোচনা 
টছে। বহু: প্রসাঁবনী লেখনদীর আঁধকারণী ভুবনচল্দু শ।তাব।জাগের ভপেন্ত্র ক দেব 
বাহাদুরের বেতনভুক" লেখক হিসাবে রেলল্ভূসের অনুসরণে উপেচ্দুকফের হয়ে 
৯০০ পঙ্ঠার এক সুবিশাল উপন্যাস (1) লেখেন। তার নাম “হাঁরদাসের গুপ্ত কথা” 
(৯৯০৪) । গ্রজ্থশেষে কেখক একে 'রহোন্যাদ' বলেছেন। অর্থ রহঃ উপন্যাস” 


90, সাহিত্য িজাকন £ বন্দী চার” 


রহোন্যাস অথধি গপ্তকাধা । আজকাল স্বাকে জামরা “রহস্য-উপন্যাস' বা বহল্যোপন্যাস 
বলে থাকি। 'রহোন্যাস' কথাটি অবশ্য বাঙলায় চলেটি। 

ফরাসণ লেখক ইউজিন" সা-লিখিত “16 ড/800617% 30স-এর .স্মলচস্ক্কেত 
অনুবাদের নাম অভিশপ্ত রিহুদশ. [ ১২18 খণ্ডে (১৯০০)]। কিন্ত; তাঁর 
মৌিক ও অন্ববাদমূলক বহু রচনায় নামকরণে তিনি উপন্যাস, নবোন্যাস 'রহোন্যাস' 
গণ্তেকথা, কথা, রহস্য- ইত্যাদি বহ শব্দই ব্যবহার করেছেন। বথা ৪ তুম কি 
আমার ? (১৮৭৩-৭৯ )- নবোন্যাস, রহসামুকুর £ আচ্চর্য গুণ্চকথা ১২ খণ্ড 
১৮৭৭ € উপন্যাস ) বঙ্গোপন্যাস $ চারুশশলা (১৮৮১) হারাপ্রভা (১৮৮১১ 
_ উপন্যাস আশা চপলা ১২ খণ্ড, ১৮৮৪, ১৮৮৫ (নবোন্যাস 3, ছোটবউ 
(উপন্যাস ), বিলাতখ গৃপ্ত কথা ৫১৮৮৭ ), ভারতাঁয় রহস্য € ১৮৮৭ ), কুঞ্জবালা 
কাশ্মির কুসুম, ১৮৯০ উপন্যাস ), বাঁঞ্কমবাবুর গৃপ্তকথা (১৬৯০ ) কমলকুমারী ও 
রাজা সন্বযাসণ ১৮১৩ শক কেপন্যাস), পারলে বা সেই কি তম * ৯৮৯৩ (উপন্যাস), 


আঁগ্মকুমারশী, ১৮৯৪ € উপন্যাস ), আনন্দলহরণী, ১৮৯৪ € উপন্যাস ), আমিনা বাই 
৯৯০০ উপন্যাস ) ইত্যাদ। 


ভুবনচন্দ্রে বৃহত্তম রচনা “ঠাকুর বাড়ীর দপ্তর ১২৩৪ খশ্ডে ১৮৯৫ প্রঃ 
(১৩০৩-০৭) প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকা-য় 'তাঁন একে 'রহোন্যাস বলেছেন । 
এ ছাড়া, এ গ্রজ্থের ভূমিকায় উপন্যাস ও “নবল" কথা দুটোর ব্যবহারও পাওয়া 
যাচ্ছে। 

ইতিহাস*শব্দযোগেও আখ্যায়কার নামকরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বথা£ 
চশ্ডচরণ মুনশশর তোতা ইতিহাস (১৮০৫ ), কেরীর 'ইতিহাস মালা' € ১৮৯২) 
গত শতকের গোড়াতেই ছিল । পরবতাকালে পাওয়া গেল নীতবোধক হীতহাস 
€ ১৫৪৯ ), সৃলালত ইতিহাস (১৮৬৩) ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নলব্ধ ভারত" 
বধের ইতিহাস ৫১৮৫৭ )। হারনাথ ম্জ,মধ।র তাপ ণবজরবসম্ত, (১৮৫৯১ গ্রন্থে 
“নভেল, অর্থে বাঁঝয়েছেন রূপক ইতিহাস বা 21158০71091 0915. 


বঙ্কিমষুগের লেখক হয়েও বঁঙ্কিমপ্রভাব এড়াবার চেষ্টা কবেছেন এখন একজন 
হলেন ক্ষেত্রপাল চকুবত*। তাঁর প্রথম উপন্যাস চন্দ্রনাথ (১৮৭৩, ২র সং ৯৮৮৩ ১ 
দ্বিতীয় উপন্যাস মূরলা €১৮৮০)। এটির অর্থাৎ 'দ্বিতীয়টির আখ্যান-কঙ্পনা 
পুরোনো ধাঁচের ছলেও ভূমিকায় লেখক একে “উপন্যাস” বলেছেন, “এ উপন্যাসের 
প্রথম চার পারচ্ছেদ পূর্বে “বঙ্গ মাহলা” পরিকায় প্রকাশিত হয় ।-".--একটি 
চিত্তহারণ উপন্যাস রচনা করা অতিশয় দুরহেজানিয়া অনেকেই একমার সামায়ক রুটির 
অনুরোধে ইউরোপণয় প্রথাদকজ দেশীয় ছটনায় সান্নবেশিত করিয়াছেন****** |” 


লালমোহন ধবদ্যানিধি তাঁর “কাব্যনির্ণয়' গ্রদ্থে উপন্যাস বলতে বাঁধয়েছেদ 
“নাটকাত্মক আখ্যা়কা”। কথাটি বেশ ভালো । "তান উপস্যাসের রহস্য খানিকটা 


গল্পও উপন্যাস $ কথা ধথা ৪১ 


ষেনাধরতে পেরেছেন। সত্যই তো উপন্যাস অনেকখানি নষ্টিকান্ধক। বিশেধতঃ 
তৎকালণন শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক বাঁঞ্কমচচ্দের উপন্যাসসমূহ সাঁতাই ও? নাটফাত্মক। 

গোপণীমোহন ঘোষ তাঁর ধবজয়বাল্লভ' (১৮৬৩ ) গ্রচ্ছের ভাঁমকায় বলেছেন যে 
ইংরেজণ সাহিত্যে যাকে “নবঙ্গ' বলা হয়, তান তার আদর্শে গ্রঙ্থ রচনা করেছেন। 
রাজনারায়ণ বসু ত' গোপাীীমোহনকে প্রথম ধাণুলা ওপন্যাসিক বা নভেল-লেখক 
বজতে চান। দ্রঃ বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব / পৃঃ ৫২) 

কিম্তু এীতহ।সিক দিক থেকে মিসেস্‌ ম্যলেন্স রাঁচিত ফুলমাঁণ ও করুণার বিবরণ 
€ ১৮৫২ ) কেই প্রথম উপন্যাসের মধার্দা দিতে হয়। এতকাল অবশ্য আলালের 
'ঘরের দুলালকেই (১৮৫৯ ) প্রথম উপন্যাস বলা হত। ধিম্তু জাতীয় গ্রন্হাগারের 
্রান্তন সহঃ গ্রচ্হাগারিক শ্রী চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক “ফুলমাণ” আবিষ্কৃত ও 
প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এটিই প্রথম বাঙলা উপন্যাসের মবার্দা লাভ করেছে। 

জাঙ” সাহেবের 069০1119155 090810805-এ [50191092100 71101917915” 
পর্যায়ে 72 নম্বর পৃভ্তিকাটি হ'ল ফুলমাঁণ ও করুণার বিবরণ ১৮৫২)। লঙ- সাহেব 
বইটির পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন “হু 005 8018৩ ০01 90000, 11060 00 
[20155 07011501210 ৮10100610 69 51095 1106 17018061091 59605 ০01 0)11501811 *১৪৮ 


ইত্যাদ। 


অবশ্য প্যারাঁচাঁদ স্বয়ং তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল, গ্রম্থের ইৎরেজশী ভাঁমকায় 
আলালকেই বাঙলার “প্রথম মৌলিক উপন্যাস” বলে দাবী করেছেন ।--“7119 ৪০০%৩ 
01261091105] 17 730178911 ০০11058 005 290 0110 01 1106 110, 09 100 
90100160650 60 1105 708019110 710) 00151051915 ৫16809০০.৮---এখানে উদ্ধৃত 
অংশে 401151091 ০৬০1, কথাটুকু লক্ষণীয় । কপালকুণ্ডলাশর ইংরেজী অনুবাদের 
ভূমিকায় £. 4১. 1১. ১1115 প্যারণচাঁদের “আলালের ঘরের দুলাল"-কে বলেছেন, 
8 (1015 17018911005 20৬61. 


কৃষকমল ভট্টাযের 'দুরাকাঙ্কের বৃথা ভ্রমণ' (১৮৫৮) গ্রল্ছর সমালোচনা 
প্রসঙ্গে ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিনতর একে উপন্যাস"ই বলতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছিলেন 

“এরতদ্দেশশীয় উপন্যাস সকলের একই ধারা ; 'এক রাজা ছিলেন, তাহার সো দো 
দুই রাণণ” এইরংপ বাচ্ধা ধরণে আরভ হইয়া থাকে ; এই উপন্যাস তদ্রুপ নহে এবং 
গঞ্পটিও তাদ্‌শ নিজ্দনীয় বোধ হয় না।” (দ্রঃ বাবিধাথ" সঞ্গ্রহ/আযাঢ়/১৩৮০ শক) 

আসলে "০৮; বা উপন্যাস” কথা দুটো তখন খুব শাথিল ভাবে যেকোন 
কথাত্ক গদ্যরচনাকেই বলা হ'ত।॥ নভেল সম্পাক্ত স্ানাদন্ট ধারণা তখনও 
এদেশে গড়ে ওঠোন। তাই কখনও 'নভেল', কখনও “নবল', কখনও “উপন্যাস, 
কখনও 'রহোন্যাস' কথার সাহায্যে যে কোন আখ্যায়িকা ব্যাপক ভাবে এবং শিথিল 
ভাবে নামাঞ্কিত হতে লাগল । আবার নভেলের 'নব-ত্ব ও উপন্যাসের 'ন্যাসন্ব নিয়ে 
তৈরণ হল আঁভনব শব্দের 'বকচ্ছপ'-মর্তি--'নবন্যাস থা 'নযোন্যাস' । “নবব্টাস” 
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সামান্য কিছুদিন চলেছিল। অবশ্য “উপন্যাস, কথাটাই বোশ করে চলে 
আসাঁছল বেশ িছীদন আগে থেকেই। গ্প-জাখ্যানের সমালোচনাপ্রসঙ্গে বিখ্যাত 
শবাবধার্থ সংগ্রহ'শপন্লে 'উপন্যাস' কথাটির ব্যবহারই বারবার দেখা গ্লেছে। 
(দঃ ১৮৫৮/ভাগ ৫৯/পঃ ৭২) 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'এ্রীতহাসিক উপন্যাস (১৬৫৭ ) গ্রচ্ছের ধবজ্ঞাপন' 
অংশে জানিয়েছেন, “ইথলশ্ডপয় ভাষায় 'নবেল' নামে প্রীসম্ধ উপন্যাস গ্রন্ছসকল বে 
এজ সংকলিত হইয়া থাকে, সেই প্রণালী অনুসারে এই পৃন্তকথানি রচিত 
৮ 
এখানে 'নবেল' এবং 'উপন্যাস-_দুটো কথাই ব্যবহত হযেছে । এই দুষ্টো 
কথাই বাঙালীর বাক্‌-ব্যবহারে প্রাতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, বিশষতঃ বাঁণকমের কাল থেকে । 
কালকুমে উপরি-কথত শব্দাবলী থেকে উপন্যাস ও 'নভেল'-_দুটো কথাই 
বাঙলার দাঁড়িয়ে গেল। এ দু'টো কথা বাঙুলায় আজও চল্‌ছে। আর সেই সঙ্গে 
পাপ? ও 'ছোট গজ্প' কথা দুটোও স্বক্ষেত্রে অপ্রাতহত প্রতাপে প্রাতণ্তিত হয়ে গেল । 


সাহিত্যে আবসার্ নাটক 

আধুনিক ইউরোপশয় সাহিত্যে কিছুকাল ধরে একটা নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে ৮ 
বিশেষ করে নাটকের ক্ষেত্রে । তার নাম 'আযাবসাড” নাটক । এর দেখাদোঁখি বাণুলা 
সাহিত্যেও আযাবসার্ড নাটক লেখার একটা হুজৃগ 'কছাদন আগে দু একজনের 
রচনায় দেখা দিয়েছিল। সম্প্রাত সে হুজুগ তেমন দেখা ধাচ্ছে না। 

বর্তমান নিবজ্ধে 'আবসাড”" নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এর সামাজিক ও 
এীতহাসিক কারণ 'নির্দেশের চেম্টা করব । 

আযাবসার্ভ কথাটার ঠিক বাঙলা প্রতিশব্দ নেই। আজব বা অল্ডুত বা উদ্ভট 
বা কিম্ভুত বা বিদঘৃটে--ইত্যাদ যে কোনো একটি নামে হয়ত বা কাজ চালানো” 
গোছেব-মতো করে একে 'চাহন্ত কবা যায়। কিন্ত তাতে ভুল বোঝবার সপ্ভতাবনা 
থাকতে পাবে ভেবে আলোচ্য রচনার শিরোনামে “আ্যাবসাড” কথাটাই বাগুলায় 
ব্যবহাব করেছি । 

এই ধাবার নাট্য আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে স্যামুয়েল 
বেকেট, ইউাঁজন আয়োনেস্‌কো, আথরি আদামভ্‌, জাঁ জেনে ও হ্যারোল্ড পশ্টারের 
নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 

স্যামুয়েল বেকেটের এয়োটৎ ফর গোডো' (91676 0৫ 00001) এই 
আন্দোলনের প্রাতানধিত্ব মূলক নাটক । এ নাটকের আঁভনয় 'দয়েই, বলা চলে, এ 
নাট্যরশীতর পৃচনা ও প্রসার। ১৯৫৭ সনের ১৯শে নভেম্বর সানগ্রানাসসকোতে এ 
নাটকের এক অভিনয় রজনশতে পাঁরচালক মঃ হারবাট” রাউ তাঁর ভাষণে আাবসার্ভ 
নাটককে জাজ (1922 )-সঙ্গশতের সঙ্গে তুজনা করেছেন । জাজ- সঙ্গশতকে প্রোতৃমপ্ডলণ 
তাঁদের নিজেদের ইচ্ছা মতো যা কিছু ভেবে নিতে পারেন। এ নাটকও তা-ই। 
ধার যেমন খুশি মানে কয়ে নিতে পারেন । কোনো আপান্ত নেই। তবে অনেক 
সময় এর অর্থ বা বস্তব্য না বুঝেও বোঝবার ভান করবার ক্নবারও' দেখা দেবে 
অনেকের মধ্যে । এবৎ এই সুযোগে অনেক দুর্বল শিজ্পমূল্যহশন রচনাও অনায়াসে, 
পাসমাক্ণা পেয়ে যাবে । সমালোচকদের বিচারও অন্রাস্ত এবং সর্বসম্মত হবে না। 

এ এক আজব নাটক । প্রচঠালত অর্থে নাটক নয়- বলাই বাহুল্য! এতে প্লট' 
নেই, নাটকণয় গাঁত ও বিকাশ নেই, চারি নেই, ঘটনা নেই, নাটকীয় উৎকণ্ঠা নেই 
এমনকি অনেক সময় দেখা যাবে যে সাধারণ বৃদ্ধিশুদ্ধিরও বালাই নেই। 

তাহলে এ আবার কেমন নাটক ; পাগলের প্রলাপোন্ত ? খানিকটা তাশ্ই 
বটে। স্বাঁকার করতে লজ্জা নেই প্রচলিত নাট্য প্রথা থেকে মাৃম্তর ও নব্যরশাতির 
নামে এতে অবাধ কম্পনার স্বেচ্ছাচারিতাকষে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে । তবুও স্যামুয়েল 
বেফেট, আয়োনেঙ্গুকো, আদামভ্‌, পিশ্টার ইত্যাদির নাউটককে আপাত 'ধ্চাকে 
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অর্থহীন প্রলাপ মনে হলেও, এদের মধ্যে এমন কিছ বন্তধ্য আছে বা চেষ্টা করলে 
এবং অভ্যাস ও লহ নলের ফলে হয়ত বোঝা বাবে। এবং ধনতাল্মিক সমাজ 
ব্যবস্থার কোন পাঁরবেশে কেনই বা এ ধরনের ' নাটক 'লেখা হচ্ছে তা-ও বুঝতে 
অসৃবিধা হবেনা । 

দর্শক, পাঠক ও লমালোচক মহলে এ নাট্যরণতি ঠিক বিস্ময় নয়, বিমঢতার দ্টি 
করেছে । কারণ মণ্টাভিনয়ের ক্ষেপ্লে এটি আভনব এবং পরাক্।মুল এক অবণচীন 
রীতি। এ রশীতি এখনও বিকাশশশল এবং একে এখনও লোকে ভালো করে 
ধুকতেই পারেনি । কারণ এর সংজ্ঞা ও বোশিষ্ট্য এখনও সুনির্দিষ্ট হয়নি। প্রচলিত 
নাট্যরধীতির আদর্শে বিচার করতে গেলে এ নাট্যধারাকে বেয়াদপি ও বাড়াবাড়ি 
রকমের অভব্য ও অশোভন বলেও মনে হতে পারে। এতে কাহিনীর ছায়া আছে, 
প্লটের কায়া নেই। পান্রপা আছে, চরিত্র নেই । পাল্লপানী যারাও বা আছে তাদের 
যাশ্রিক পৃতুল বলে মনে হবে। এ নাটকের সূচনা নেই, সমাপ্তও নেই | “মুখ” ও নেই, 
শনবহণ'ও নেই । অন্য নাটকে যেখানে ফুগ-মানস ও যৃগ-মানৃষের চিন্ন, এ নাটকে 
তার বদলে স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের দৌরাত্ম্য । অন্য নাটকে যেখানে স্বাভাবিক সংলাপ, 
এ নাটকে সেখানে যযান্ত পারম্পর্যহণন অসৎবম্ধ, অর্ধ মত্ত প্রলাপ । এ নাটকের শিল্প- 
বিচার পদ্ধাত, তাই, নতুন কোন রীতি অনুযায়শ হতে হবে-_ যে রীতি এখনও ঠিক 
গড়ে ওঠোঁনি। 

যে নাট্যকারদের নাম একটু আগেই উল্লেখ করোছ তাঁরা যে একট দলের বা মতের 
বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, তা নয় ॥ প্রত্যেকেই স্বতন্র এবৎ কামৃ-র 105 ০9910৩7 
উপন্যাসের নায়কের মতো নিঃসঙ্গ একাকী ; বৃহত্তর বাহর্জগৎ থেকে বিচ্ছিল্ব ; এবং 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগতে স্বেচ্ছা-নবাঁসিত । রচনার বিষয়বস্তু ও রৃপকর্ের 'দিক থেকেও 
প্রায় প্রত্যেকেই স্বতল্ম । এদের মধ্যে যদি কোন সাধারণ ধর্ম বা মিল থেকে থাকে 
তবে তার কারণ সমকালশন পাশ্চাত্য দুনিয়ায় বিশেষতঃ ধনতাল্িক দুনিয়ায় এদের 
প্রত্যেকেরই আবেগ-উদ্দে্স, চিন্তা-চেতনা, ভয়-বম্বাস ও জীবনপ্রপ্প অনেকটা এক 
জাতের বলে। 

বর্তমানকাল মুগপাম্ধি ও যৃগ-সংকটের কাল। ধনতন্মের অবক্ষয়ের যুগে এ 
সংকট সুতীব্র হয়ে উঠেছে । যুগসাম্ধর জাঁটলতা এবৎ বহ্‌ বাঁচি সমষ্যা আমাদের 
অনেককেই নানা 'বিম্‌ প্রশ্নের সম্মুখখীন করেছে । বাচত এই যৃগ। মধ্যযুগধয 
ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে এসে মিশেছে উনিশ শতকায় মার্জবাদ, কখনও বা প্রাগোতহাসিক 
আদিম চেতনার সঙ্গে বিশশতকায় আঁতি উৎকট আধুনিকতা । «আযাবসা” নাটক 
বর্তমানের এক জটপাকানো, সমস্যাঘন ও দুযোধ্যি যুগের মাপশবহ হবার দাধী 
'জানাষ । 

অকল্পনায় আইনস্টাইনীয় মহাবিশ্ব, মহাকাল ও মানব জীবন । এ হেন জীবনের 
শধ্যে সানহষের বেচে ধাকবার অর্থ নেই, সার্থকতা নেই। লামজপ্য নেই, অতএব মানুষে 


। বাদল. জ্কক্নীিজাদিগাি। উনি 
বৈন আগাহত্যা খঙান লা-স্টহযাতার উজ... দন. জজাররাহ ফাযু। ১১৪৭ 
গনে। 
মনে রাখতে হবে তখন দ্বিতীয় বিদ্ববন্ধে কাল, সবধযা্সী বহনে মানুষের 
মৃল্যনোধের দত অবলা ঘটেছে । জীবন সম্পর্কে হতাশা, কাকি অবসাদ ও 
একটা দার্শীনক আতঙ্কপ্প্রতীত (818518, ) জেখক-বযাক্ধজীবীদের জীবন, মন ও 
মননে গভশর কালো ছ্বায়া বিস্তার করেছে। মানব ছ্রীবনের বিধ্বস্ত ধারণার ববিষ্লেষগ 
করতে গিয়ে কামু তাঁর বিখ্যাত 1195 245৮) ০ 9155085 গ্রচ্ছে বলেছেন, “4. 
9110 0180 ০81) 06 9য0191160 65 25250101108, 100%/6%০17 (8105, 18 ৪ 
8701]19 90184, 0৮ 2 2 0016155 0086 15 50061015 ৫611%60 ০ 
11110510119 2120 01 11870 1191) (9615 2. 90817861176 15 80 117600901801৩ 
62119, 0509059 1)9 19 ৫9011%৩৫ 01 1001001195 ০: ৪, 105 1)010)6191)0 85 0004) 
85 109 18015 00)9 1)0107)6 01 ৪ 10101001990 1910 10 00107065, "01115 ৫1৮০7০৩ 
০৩০৩0, 1091) 9:10 1015 116) 00৩ 20001 2180 1015 590008, 0০15 ০0150160068 
075 6611৭ 06 £509070105.” 43810 কথাটার আভিধানিক অথথ হ'ল-_০% 
০1 1)9101009, 90 0 11817001 ছা100 152900. 07 1010011609, 10001180009, 
011158501181518, 111081081 ও সাধারণ অর্থে 12010010905, কিস্তু উল্লিখিত অর্থে 
"কাম শব্দাট ব্যবহার করেনান। 8:29 সম্পকে কোন এক আলোচনা প্রসঙ্গে 
*আয়োনেস্কো 49110 বিষয়ে যা বলেছেন তা প্রাণধানযোগ্য । “9৪01৫ 28 
0091 90101019159 ৫9৬০1৫ ০1 1091709৩----- 006 000) 1015 1611510058, 10102 
011551081 2100 0:21050508051091 10905 181 18 1090; 81] 1015 20019219 
০০০০176 58105861999, 8109114) 0591995,% 


মানবজগৎং ও মানবজ্শীবন সম্পকে এই আঁকণ্চিংকরত্ব বোধই 4১501165, তা-ই 
বেকেট, আয্মোনেসকো, আদামভ, জেনেত্‌ ও এইজাতীয় অন্যান্য লেখকের মূল 
অবলদ্বন। 

মানবজীবনের অর্ধহীীনতার অর্থ সম্ধান, জণবনাদর্শের হীন-মল্যায়ন, ন্যার়-নপতি- 
পাঁবন্নতা প্রভ়ীতর স্থান মুলাচ্যাত অর্থাৎ জগৎ ও জীবন লম্পকে চড়ান্ত নোতবাচক 
দণস্টভাঙ্গই 9270৩ 280008১ 0179000025 4১1009110),95180708 প্রভাত আন্তত্ববাদণ, 
লেখকদের রচনার মুল উপজীব্য । এই দুখ্টিভাগই আযাবসার্বাদগ নাট্যকারদের, 
রচনারও মংলধন। 

তাছলে দেখা যাচ্ছে যে আবসাড' নাটকের দাশশনক "ভাত হচ্ছে অনিত্ববাধ বা 
[8719050078119, কিশু; আযাবসার্ভবাদীদের সঙ্গে এদেয় পার্থক্য এইযে উদ্ধৃত 
লেখকরা মানবজীবনের নিরর্থ'কতা যা যহীন্তাকে অপ্ব বৃ শ্খলাজালে বেধ' 
প্রাজল ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন । আ্যাবসা বাদাদের রচনায় সেটি অনুপান্থিত। 

বর্তমান বুগজীবনের জটিলতা ও নানা ম্বাথিয়োধিতা-্নতেদ ও পৃরাতনের বহু. 


টড গাহিভা জিয়া ৫ বুখারী বিচার 
শর "৮৬1০৩পা ও জ্আদর্শ-সংঘটু, পারস্পারিক বিপরীত ভাবাদশের সত্বাতগর্প 
সহাবস্থান মানবজশবনকে ভিতরে ভিতরে 'বিপর্যন্ত, [বিধ্বন্ত করে তুলেছে । আবপার্ভ- 
খাদশরা এই সমস্যারই নাট্যশিজ্পরূপ দিতে চান। 

কাবানাটকে আতাঁ-গারদরে (85207881৩ )রশতির সঙ্গেও আযবসার্ভবাদশীদের 


টি এজ, 20৫৯৬ হস্ত 5৫১ হির১৫১৫-পশ- ধিস্পাশের 8 ১৫৩০ িওি 





০০০৮০ পি সরচহালালাগাচর মুর... রাকা... কবলে. ০০০০ রশ ্রিফতওঞকন 


প্লট এবং চাঁরন্রপৃষ্টির বালাই নেই । কি্তু পার্থক্য এই যে, এ রীতি মুলতঃ 
'শুলারক্যাল' বা গর্খীতকাব্যিক । আযাবসার্ভবাদশদের রচনার মতো কিম্ভুত, বদঘুটে 
এএবৎ সাৎঘাতিক নয়। “আভাঁ-গার্দে-রখাতির ভাষা, বাণশবয়ন ও বাকপ্রতিমাও 
,(£0889 ) লারক্যাল। অপরপক্ষে আাবসার্ডবাদীরা ভাষার ক্ষেত্রে আমূল 
পাঁরবর্তন প্রয়াসী বা ধিশঞ্খলা-কামী। এদের রচনায় ভাষা এক গুরুত্বপুর্ণ 
'াঁমকা নিয়ে আছে । কিক্তর স্বাবরোধিতা ও বহ? অর্থ-মুখীনতাতেই এর সার্থকতা 
(01)।॥ আয়োনেস্কোর বিখ্যাত 'হ1)6 5109179 নাটকের সংলাপের কথা এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা যায়, সেই যেখানে শুন্য চেয়ারগুলোর উদ্দেশে উদ্ভট অথচ কবিত্ব-্ন 
বাক্য উীচ্ছত হয়েছে । এর মধ্যে চমক থাকলেও চমৎকারত্ব নেই। 


আাবসার্ড নাট্যরপীত বর্তমানের এমন একাঁট আন্দোলন যার নাম দেওয়া যায়__ 
-সসাহিত্যশীবরোধণী সাহিত্য আন্দোলন 'কিৎবা জীবন-বিরোধা জীবন-বাদ । প্যারণী শহর 
এএর কেন্দ্র । এই নাট্যরশীতির সঙ্গে সঙ্গে আবসার্ড চিন্ররীতি ও উপন্যাসরীতও ফরাসী 
দেশে গড়ে উঠেছে । ফরাস? দেশ এর কেন্দ্রভূমি হ'লেও শুধু সে দেশেই এ রীতি 
সীমাবদ্ধ নয় । ব্রিটেন, স্পেন, ইতালা, জামনিশ, সুইজারল্যান্ড ও আমোরকার অনেক 
'লেখকই এই রখাঁত বরণ করে নিয়েছেন। এদের অনেকে আবার প্যারীতেও বসবাস 
করেন। প্যারী শুধু ফ্রান্সের নয়, সারা পশ্চিমী দবীনয়ার তথা ধনতান্বিক দুনিয়ার 
সৎস্কাতি-কেন্দ্রু। চুম্বকের মতো নানা দিক-দেশের কবি সাহাত্যিকদের নিজের কেন্দ্র 
টেনে এনেছে প্যারী। এছাড়াও, যাঁরা শিল্পীর “স্বাধীনতা” চান, শিল্পের মধ্যে যাঁরা 
মানুষের মৃন্তর সন্ধানী, তাঁরাও প্যারীতে ছুটে এসেছেন । অথাৎ ব্যন্তি স্বাতল্ম্য- 
বাদীদের রাজধানী এই প্যারী। আইরিশ স্যামুয়েল বেকেট, রুমানীয় ইউজিন 
আয়োনেসকো, আর্মেনীয়*্রুশ আথরি আদামভ: প্যারীতে এসেই তাঁদের মনোমত 
স্বাধশীনতা ও শিল্প সান্টর স্বাদ পেলেন। 

আযাবসার্ড নাট্য: 805012857: অন্যতম পুরোধা স্যামুয়েল বেকেটের ওয়োটিৎ ফর 
গোডো” নাটকাট সম্পর্কে এখানে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করে এ নাটারণাতর 
খানিকটা পারচয় নেওয়া যাক। . 

“19108 চি0ে 0০৫০ নাটক্ষে কোন কাহিনী নেই,. গাঁতি নেই, সিচ্যুয়েশন 
ধচ্ছর । 4“০0:108 10817701085 1090৫ 0900968, 1009০ 80৩5) 105 ৪5171” 
(মত আ৪1008 চ০: ০০৫০৮ 241) গ্রামের গথ। গ্রাছতলা। দুই গৃহ্হারা 
ভবঘুরে ভন্লাদামর ও এপইঈগণ ) প্রতীক্ষা করছে। প্রথম অঙ্কের সূচনা এইভাবে। 


সাহিত্যে অ।বলাত সাটক ৪৭ 


প্রথম অঙ্ফের শেষে ওরা একাঁট ছেলের মুখে জানতে পারল যাঁর সঙ্গে দেখা ছবে ব'লে 
ওদের এতঙ্গণ ধারণা বা শ্বাস ছিল সেই মিঃ গোভো আঙগতে পারবেন না। 
আগামীকাল তিনি অবশ্যই আসবেন। 

ভিতীয় অঙ্ফঞও একই ধাঁচের। একই পুনরাবাত্ত। কেবল এর কথা ওর মৃথে 
বসানো হয়েছে । এবারও ছেলোট এসে একই ভাবে একই খবর 'দিল। 

ভন্মাদীমর ও এস্ট্রাগণ পরিপূরক চরিন্ন কিংবা একই চাঁরনের পাঁরপ্রক 
ব্যান্তত্ব। ভনাদিমির বাস্তববাদী । এম্ট্রাগণ কাব । গাজর খেতে গিয়ে এস্টাগণ দেখল 
যতই খাচ্ছে, ততই খারাপ লাগছে । ভযাদিমির ঠিক উল্টো । সে যত খাচ্ছে তত ভালো 
লাগছে । এস্ট্রাগণ স্বগ্ন দেখতে ভালোবাসে । ভনাদিমির স্বঙ্নের নামগম্ধ শহলতে পারে 
না। কিন্ত ভাদীমরই আশা ক'রে বসে আছে এক সময় মিঃ গোডো আসবেন, তাদের 
সব প্রতশক্ষার অবসান হবে এবং বর্তমান অবস্থারও পরিবতন ঘটবে। অথাৎ অবন্থা 
পাঁরবর্তনে মানুষের নিজের কোন ভূমিকা নেই, সে নিম্রিয় দর্শক মা । এস্মাগণ 
খানিকটা সন্দেহবার্দ*; সে এসব বিশ্বাস করে না। এমন কি 'গোডোর' নামটা পর্ষস্ত 
ভুলে যায়। তব সেও প্রতীক্ষারত। 

আরও দুটো চরিত আছে। পোংসো ও লাকি। তারাও পারপ্রক চরিত্র । 
একজন অত্যাচারী স্যাডিস্ট- প্রভু, অন্যজন অত্যাচারিত দাস । এই দুজন যেন যথাক্রমে 
দেহ ও মন। কিৎবা বাস্তব সত্তা ও অধ্যাঅ-সত্তার প্রতক। দেহের ক্ষুধার কাছে 
আত্মা বশ্যতাস্বীকার করছে- এরা তারই প্রতশক ৷ এমনি নানাভাবে একে ব্যাখ্যা বরা 
যায়। 

গোডো ৫0০৫০ )-শব্দের ব্যুৎপান্ত কি? এটি ০০৫-শব্দেরই অপভ্রথশ বা বিকৃত 
রুপ । যেমন 'পিয়ের থেকে পিয়েরট:, চালসর্ঁ থেকে শালট । এও তেমান। 

এই নাটকের বিষয় 'গোডো" নয়, বরং 'ওয়োটৎ' বা প্রতণক্ষমাণতা । এই প্রতপক্ষ- 
মাণতাই এ+দের মতে, মানবজীবনের বা তার আন্তত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

আযাবসার্ভবাদণরা বলতে চান যে সারা জীবন ধরেই আমরা প্রতণক্ষা কার আর 
0০০0 হ'ল তারই প্রতশক যাকে বা যা” আমরা চাই, অথচ পাই না। তাকে কোন 
অ-লোৌকিক অভূতপূর্ব ঘটনা, অপূর্ব বস্তু, অনায়ত্ত ঈশ্বর বা অবধারিত মৃত্্যু-- 
ইত্যাদি ষে কোন নামেই চিত্ত করা যায়। আমরা যার জন্য প্রতীক্ষারত তিনি কে 
বাকিজানিনা। তবু তাকেই আমরা চাই। 

অভ্ঞহশন এ প্রতীক্ষা । এই প্রতীক্ষমাণতার মধ্যেই আমরা অন্ডহণীন কালপ্রবাহের 
বিশ্ধ রুপ উপলাধ্ধ করতে পারি। যখন আমরা ক্রিয়াশশল বা কর্মরত তখন আমরা 
সময়ের প্রবাহ বুঝতে পারি না। কিন্তু বখন আমরা নিম্ঞিয়ভ। ব প্রতীক্ষারত, তখনই , 
সময়ের গাত, শান্ত ও ক্রিয্নাশীলতা উপলা্ধ করি। এই অন্তহশন সময়-্রবাহ উদ্দেশ্য 
হান, আত্মঘাতী, মহাশূন্যে, অর্থহীন, আযাবসার্ড। আ্যাবসার্ভবাদশরা এই অর্থণন 
বদবন-ঞ্ঞনা- রুপকার । 


৪৮ সাহিত্য জিজ্ঞাসা $ নঙু-াদখ বিচার 


, আজ শুধু ইউরোপে ও আমেরিকায় নয়, এই লবনাটযরণীতি পৃথিবীতে বাব 
'দেশের মণ্টে ছাড়য়ে পড়ছে--ফিনল্যাশ্ড থেকে আজে্টিনা, নরওয়ে থেকে জাপান, 
এমনকি ভারতবর্ষের পশ্চিম বাঙ-লায়ও । 

এখন, এই নবনাট্যরবীত্ত সাছিত্য হিসাবে, মণ্চপজ্প হিসাবে এবং বর্তমান যুগের 
চন্তা-চেতনার প্রকাশক হিসাবে কতখানি অর্থবহ সে বিচারের ভার সমালোচক ও দর্শক 
পাঠকদের ওপর । 

হাল আমলে বাঙলা ভাষায় দুয়েকজন নাট্যকার ও দু'একটি নাট্্যগোম্ঠী এই 
রীতির নাটক নিয়ে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। কিম্তু তাঁরা কেউই বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। 


লক্ষ্য করবার বিষয় কোন সমাজতান্তিক দেশে, চনে বা রাশিয়ায় আবসার্ড 
নাটকের জল্ম হয়নি । ধনবাদশ দেশেই এ নাটকের জঙ্ম, 'বিকাশ ও পুষ্টি । ধনবাদণ 
সমাজের অবক্ষয়ের যুগে অর্থাৎ ধনতল্দ্র যখন সাম্রাজ্যবাদণ স্তরে পেশছেছে, তখন তার 
দেবার কিছুই থাকে না। সাধারণ মানুষের ঘাড়ে পথকটের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া 
ছাড়া । 

ধনতদ্ষ্নের তখব্র সংকটের বৃগে মানুষের মুন্তর পথ অবরম্ধ, কোথাও কোন 
আশার আলো নেই; ব্যন্তিগত, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নিরাপত্তার অভাববোধ 
বখন সুতীব্র, তখনই আাবসাড" নাটকের জন্ম হতে পারে । হয়েছেও তা-ই । যাঁদও 
এর মধ্যে কৌলণন্য আনবার জন্য এর ভিত্তি একটা দার্শনিক প্রত্যয়ের ওপর প্রচ্থাপিত 
হয়েছে, তবুও সেই দার্শনিক প্রত্যয়ও যে ধনতান্নিক সমাজ ব্যবস্থা-জাত সে সম্পকেও 
কোন সন্দেহ নেই। এই দাশশীনক মতানৃসারে মানুষের বত'মান ও ভাঁবষ্যৎ জীবন 
আশাহশন, আলোহশীন, লক্ষাহধীন এক অনস্ত অন্ধকার! শুধু আশ্তিত্বই সার। সে 
আন্তত্বের কোন ইতি-নোৌত নেই । অর্থাৎ এক কথায় অর্থহীন । 


ধনবাদী সমাজ কাঠামোর মধ্যেকার দানবায় শান্তর (0081010 %/6৪10 ) কাছে 
ব্যান্তমান্ষ (11510081 ) নিতান্তই অসহায় ও আকপ্িংকর। এই অসহায়ত্ব ও 
আঁকিপ্িংকরত্ব থেকেই একটা চূড়াস্ত নেতিমূলক মনোভাব গড়ে ওঠে । এই নেতিমৃলক 
মনোভাবই আযাবসার্ড সাহিত্যের জনক । ধনবাদশ দেশের কালচারের আমদানণ এদেশে 
ঘাঁরা করেছেন তাঁরাই এই নাটকের প্রবস্তা। এর প্রভাবে অনেক সং লেখকও বিভ্রান্ত 
হয়েছেলেন। যেমন মোহিত চট্রোপাধ্যায়। এককালে 'কণ্ঠনালীতে সূর্য” প্রমথ 
কয়েকাট আ্যবসার্ড নাটক লিখলেও এখন অবশ্য তান এই খরনের নাট্যরশীতির 
গ্বাঙ্ডায়-পড়া গণ্ডশ থেকে মনন্ত হয়েছেন । এট খুবই আনন্দের কথা । আর একজন 
শীল্তমান নাট্যকার বাদল সরকার । তাঁর “এবং ইচ্দুজৎ নাটক এককালে মণ্টে ও 
বেতার-শ্রতিনাটকে জনপ্রিয় হয়েছিল । কিন্তু জাধন সম্পর্কে নোৌতধাচক বন্তধ্য 
বোৌঁশাঁদন মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে না। তাঁর পরবতণ" নাটকগহলে। তাই তেমন 
সাড়া জাগাতে পারোন। একই বন্তবোর পুনরাবৃতি মানুষ গ্রহণ করতে চায়না" 


সাহিত্যে আযআবসাড" আটক ৪৯ 


বাদল সরকার সম্প্রাত :'থার্ড থিয়েটার নামে নবতর নাট্যনপাতির পরণক্ষা-নিরণক্ষায় 
নিয়োজিত । কিন্ত: এধরনের নাটকেও ভাঙ্গিপ্রাধান্য ও শারশীরক কসরৎ-এর দিকটা 
বড় হয়ে বন্তবোর দিকটা গোণ হয়ে পড়েছে। 

শান্তমান মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও খ্যাতিমান বাদল সরকার ছাড়াও আরও দয়েকজন 
মন্দ কাব যশঞপ্রাথীঁ” লেখক আযাবসার্ড নাট্যরচনার নামে আশগাছার' চাষে ভ্রতী 
হয়েছিলেন। এদের মধ্যে বাঁণ“ক রায়ের পসময়ের ভিড় উল্লেখযোগ্য । কিম্তু এই 
“শ্রেণীর নাটকের বন্তব্যহধীন বন্তব্য, জীবন সম্পর্কে অর্থহশীন শুন্যতাবোধ ও মাবশডাটি 
আমাদের মনে হতাশা, ক্লান্ত, অবসাদ, [তন্ততা, বিরন্তি ও ব্যথতাবোধের সৃষ্টি ক'রে 
এক অসংস্থ চিন্তবৃত্তির জন্ম 'দিয়ে থাকে। এবছ নাট্যকার দুবল হ'লে নাটকাঁট 
মাতালের প্রলাপ বা পাগলের উন্মন্ততায় পর্যবসিত হয়। এজন্য বর্তমান ধনবাদণ 
শোষণ-তাল্ত্রক সভ্যতা যে দায়শ সেকথা আগেই বলোছি। কি্ত: প্রশ্ন ছ'ল বৃণ্ধি- 
জশবপরা বৃদ্ধাববেচনা বিসর্জন দিয়ে সেই ধনবাদশ কালচারের সেবকই বা হবেন কেন 
এব নতুন রীত-পম্ধাতর মোহে 'বিভ্রান্তই বা হবেন কেন ? 

যাঁদ বর্তমান যুগজশীবনের সৎশয়ময়তা ও আনশ্চয়তা-বোধ কেটে যায়, মানব- 
জীবনের পণ" মূল্যবোধ ও জীবনের সার্থকতা দেখা দেয়, তখনও কি এই ধরনের 
নাটক লেখা হবে ?--না। একদিন এই সদদশ্য, শোভন অথচ চমকপ্রদ আগাছার চাষ 
অবশ্যই নিম্ল হবে এব সাহত্যের উর্বর ক্ষেত্র ইতিবাচক জীবনের ফুলে ও ফসলে 
ভরে উঠবে । এ সম্পর্কে কোন সচ্দেহ নেই। 

1ম শুধূ এ আশা মনে মনে পোযণ করলেই কি দায়িত্ব শেষ 2 বত্মান কাব ' 
সাহাত্যকদের সমাজের প্রাত দায়বদ্ধতা নেই? সেই সুমহান দাগ্সিত্ববোধ থেকেই 
তাঁরা সস্থ জীবনবাদশ, মানবতাবাদ? বাস্তব সাহিত্যের চাষ ক'রে মধুসূদন, দখনবষ্ধ, 
বাঁঙকম-রবীন্দ্রনাথের এরীতহ্য ধারায় নিজেদের যথাযোগ্য স্থান করে নেবেন। জধবনবাদশ 
সাহত্য-আন্দোলনের প্রবল জোয়ারে আর যা কিছু আবর্জনা খড়-কুটোর মতো ভেসে 
যাবে। 


পরিশিষ্ট 


আযাবসার্ভবাদ' নাট্যকারদের কয়েকজন এবং তাঁদের নাটাগ্রষ্থ ঃ 
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&০ সাহিত্য জিজ্ঞাসা £ বন্তুবাদশ [বিচার 


[81010 79170121706 7০০20, 7717৩ 20910108101 0055 91100085 চা, 
(0915207, 4 911876 4১০1১০,4 7২180600109, 2105 10125, 

400] £081000% 8 1+9 2১87001৩, ]/ [105958101) [০ 110689501%  82:810100, 
205 29108190105. 

3০910100126 £ 1775 10580)5%/80012, 1176 89145, 71)5 7381005, 1106 
13180159 4৯ (10৬1 910. 





খাণ স্বীকার ঃ এই িবল্ধ রচনা করতে গিয়ে 15210 125511 রাঁচিত 210৩ 
10581015০01 015 40501” বই থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে । 


ফছ বাক্‌- প্রতিম। ২ রবীন্্রানুসারী কবিগণ 
+০০*[ু$ 19 091057 ৮০ 0195900 009 110886 18 ৪, 116 11181) €0 10৫009 


01110100005 0119৮--222 7০010 (106 71521717621 9916 -- 90915 
11100) | 1979 ) 


সংস্কৃত অলংকার-শাস্তে কাঁবকঙ্পনার চমৎকারিত্ব আস্বাদনের ক্ষেত্রে উপমা- 
রূপক-উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদিকে অন্যতম প্রধান অবলম্বন মনে করা হয়েছে। িল্ত্‌ 
আধুনিক কাব্যসমালোচনার ক্ষেত্রে কাবতার রূপানার্মিতি ও কাঁবকল্পনার রুপাল্তরণ" 
করণের রহস্য-সম্ধানে 'ইমেজ' একটি অপারহার্য শব্দ । 795 2০৩০ 17098 গ্রচ্ছের 
রচাঁয়তা ০2০11 1785 7-6%15 বলেছেন ষে ছন্দ বা বিয়ববস্তু আধুনিক কালের 
কাব্য-রস-পিপাসু পাঠকদের কাছে মল কথা নয়,ইমেজ-ই হলো কাঁবতার প্রাণ, কাঁবকে 
জানবার একমাত্র অপারিহার্য শান্ত ।১ কারণ, ইমেজের মধ্যেইকাবিহদয়ের বা আত্মভাবনার 
টদ্্‌ভাগন ঘ'টে থাকে । কবির জীবন বোধ, সমাজ বোধ, অনুভূতি, আভিজ্ঞতা সমস্তই 
কাবতার ইমেজে ধরা পড়ে। 

[1798০ কথাটির বাঙলা প্রাতশব্দ হিসাবে রূপকল্প, চিন্রকম্প, বাঙ--নামাত, 
ব্ূপানার্মাতি, বাক-প্রুতিমা ইত্যাদ বহ শব্দই প্রচালিত । 'বাক্‌-প্রতিমা" কথাটি ব্যবহার 
করেছেন ডঃ অমলেন্দ বস্‌” । কথাটি ইমেজের প্রাতশব্দ হিসাবে সংপ্রযুন্ত ছবে বলেই 
আমাদের বিষ্বাস এবৎ আমরা এই আলোচনায় 71986 অর্থে বাকপ্রাতমা শব্দাটই 
প্রয়োগ করব । কারণ চিন্রকল্প বললে দৃশ্য-অনুভূতির কথাটা যেন বোশ গুরুত্ব পায়। 
পুপকম্প বললে যেন গঠন-1শল্পের 'নার্মাত বা 500০81০ বা 0০10 বা ছাঁদ বা 
38007)-এর 'দকটাই বড় করে দেখা দেয়। কম্তু 1098০ সৃষ্টির মধ্যে কাঁবর 
নামাগ্রক সন্তা, চেতনা, আভজ্ঞতা, স্মৃতি, অনুভূতি, সমাজচেতনা, শব্দচেতনা, গন 
কল্প, রূপকল্প- সমস্তই যেন এক সঙ্গে ধরা পড়ে, এবং তা ধরা পড়ে শব্দ বা বাক-এর 
শধ্যমেই । তাই 10098০-এর বাঙজা প্রাতশব্দ হিসাবে “বাক-প্রাতিমা” শব্দাটই যেন 
বথাযোগ্য বলে মনে হয়। 

সংস্কৃত আলংকাঁরকেরা উপমা নিয়ে এত চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, 
প্রত ধাঁ-শন্তি ও মনাস্বতার পরিচয় দিয়েছেন যে ভাবলে অবাক হতে ছয়। অথচ 
মেজ ব্যাপারটি 'নিয়ে তাঁরা বিন্দৃমান্্ও মাথা ঘামাননি। যুগে ফুগে কবিগণ কত 
মেজ সূন্টি করেছেন। কিন্তু ইমেজ কথাটির প্রয়োগ ও ব্যবহার নিতাজ্তই হাল 
মামলের। তাই প্রাচীন সৎস্কৃত কাব্যে কালিদাসের 'নিরপমা উপমা, ভবডূি” 
নণভট্রের বৌঁচন্নযপূর্ণ নানা উপমা-সূষ্টি নিয়ে অলংকার*্শাস্মে কতনা উদাহরণ 
দমাহত হয়েছে, কিন্তু ইমেজ-সণ্টির রহস্য তাঁরা ধরতে পারেনান। 


২ সাহিত্য জিজ্ঞাসা £ বন্তুবাদশী বিচার 


সংস্কৃত আলঞ্কারিকেরা অলঙ্কারকে কত ভাগেই না ভাগ করেছেন, সাদশ]মূল, 
শংঞ্খলামূল, ন্যায়মূল, গৃঢার্থ-প্রতশীতমূল, বিরোধমূল ইত্যাদি । তাঁরা উপমা নিয়ে 
এত চুলচেয়া বিচার-বিগ্লেষণ ধরলেন অথচ ইমেঞ্জ' ব্যাপারাঁটির তাঁরা কোন খোঁজই 
রাখেননি । 

তাই প্রাচীন ও মধ্যযৃগণয় সাহত্যে বস্তু সাদশ্যে কাব্য প্লচনার যে আগ্রহ'দেখা 
দিয়েছিল তাতে আত্মভাবনার উদভাদন অনুপাচ্িত বা অলক্ষিত। 


চেত্টালদ্ধ যত্তকৃততায় হয়ত কবিতায় দর্শনতন্ত উপস্থাপিত করা যায়, হীন্দ্রিয়গ্রাহ্য 

নিসর্গ বর্ণনার কবিতাও সম্ভব । কিন্তু 'ইমেজ' একাস্তভাবে কাবর নিজস্ব অনু- 
ভবশান্তর সঙ্গে সনিবিড়ভাবে যুস্ত। কবির কাব্যভাধা সাধারণতঃ সহাক্ষপ্ত-সংহত 
আকারে অনেকখানি ভাব-প্রকাশক্ষম । শব্দপ্রয়োগও ইঙ্গিতব্যজনাধমর্ঁণ। এ থেকেই 
নানাবিধ সাম্যমূলক অর্থালঞ্কারের সৃষ্টি । তাই উপমা রূপক উপ্রেক্ষা প্রভাতির 
সাহায্যে বাকৃ্রতিমাও সূম্টি করা যায়। কিন্তু সাদশ্যমৃূলকতা বা 
সাম্যমূলকতাই বাক্‌-প্রাতমার ক্ষেত্রে প্রধান কথা নয়। কবি অদণ্টপর্ব ও আশ্রুত- 
পূর্ব সাদশ্যই আঁবজ্কার করে থাকেন। যেমন কাঁব যতধন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের একটি 
সন্ধ্যার বর্ণনা £ 

শদনান্তে যবে ব্যর্থ সে রাঁব অস্তাশখর "পরে 

ছে'ড়া মেঘে পাত মৃত্যু শয়ন রন্ত-বমন কবে 

ওঠে প্রিভুবন ভরিয়া তখন বৃথা গায়ন্রী গান; 

রাঁন্্ আসিয়া ঢেকে দেয় সেই অযাচিত অপমান । 

সেই রাঁন্তর তারায় তারায় জলে অসৎখ্য জালা, 


আঁধার আঁচলে নিশার অশ্রু উষার 'শাশরমালা । 
( কবির কাব্য/অনপুবা/পঃ ৭৯) 
অথবা, বজু লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনূমনা_ 9 ৩ 
রাঙা সম্্যার বারান্দা ধ'রে রঙিন বারাঙ্গনা ! €দুখবাদশ) 


এখানে হয়ত সাদশ্যমূলক সমাসোন্তি অলঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে । কিং সেটিই বড় 
কথা নয়। এর মধ্যে একটি অদ্টপৃর্ব ও অভাবিতপূর্ব, চমকগ্রদ অথচ গভশর জীবন- 
বোধ ও জীবন-আভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত বাক-প্রাতিমা আশ্চর্য সৎকেত, ব্যঞ্জনা ও 
চিন্ন ধার্মতায় এবং প্রথাসিম্ধ উপমা ইত্যাদির ব্যাতক্রমধার্মতায় প্রকাশিত হয়েছে। 
তাই এটি সার্থক ইমেজের উদাহরণ । 

1কংবা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সন্ধ্যার বর্ণনা উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যেতে 


পারে। যথা $£-- 
১, দিনের শেষে শেষ আলো টি পড়েছে ওই পারে | জলের কিনারায়, 
পথে চলতে বধূ যেমন নয়ন রাঙা ক'রে | বাপের ঘরে চায় । (দাঘ |খেম়া ) 


২, 'বধুর হয়েছে সম্ধ্যা মুছে যাওয়া তোমার সিন্দুরে | (কৃতজ্ঞ / পুরণ ) 


কাতার বাকত্প্রাজিময $ রবণন্দ্নংসারণ কাবগণ ৫ 


্ আঁধার রজনী আসিবে এখান / মোলয়া পাখা, ৃঁ 
সম্থা আকাশে ম্রর্ণ-আলোক / পাঁড়বে ঢাকা । (নির্দ্দেশ যাা/ 
সোনার-তরণী ) 
৪. নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল খসা, 
হাতে দীপশিখা, 
দিনের কল্লোল “পর টানি দিল 'বিল্লম্বর 
ঘন যবাঁনকা । (অশেষ / কল্পনা ) 


$. ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা । (ঁনরহদ্দেশ যান্লা/সোনার তরণ) 
অমান নিপ্তম্ধ প্রাণে, 
৬. বসংজ্ধরা, দিবসের কর্ম-অবসানে, 
দিনাস্তের বেড়াটি ধাঁরয়া আছে চাহি 
দগন্তের পানে। € সন্ধ্যা | চন ) 


৭. “আকাশ হইতে একখানা অঞ্ধকার নাময়া এবং পাাথবী হইতে একথানা 
অধন্কার উঠিয়া চোখের উপরকার এবৎ 'িনচেকার পল্লবের মত একন্ আসিয়া 
1মলিত হইল ।৮ (মগিহারা | গল্পগুচ্ছ ) 


ইত্যাদ উদ্ভূতাংশের সম্্যাবর্ণনায় চনতরকল্পের বা বাকত্প্রীতমার যে নবীনত্ব ধরা 
পড়েছে, বলাবাহল্য তা প্রধাসিদ্ধ বা প্রথাস্মত উপমা নয়॥ কাঁবির একাস্ত স্বকীয় 
অনুভাঁতর আলোকে উদভাসিত বাক্‌-প্রাতমা 1৫ 


উপারালাথত ধপ্রথাসিদ্খ ও 'প্রথাস্মৃত' কথাদুটি পেয়োছি ডঃ শিবচন্দ্র লাহড়ীর 
বাঙলা কাব্যে উপমালোক' গ্রচ্ছে । তিন ধরনের ইমেজের (তাঁর ভাষায় উপমা-র ) 
কথা ?তাঁন বলেছেন। প্রথা সিদ্ধ, প্রথাস্মত ও প্রথাম্ন্ত। 


প্প্রথাসিম্ধ উপমার গোটা ক্ষেত্রটাই সংস্কৃত রাজত্বের করদরাজ্য । কবি কাঁলদাস 
সে রাজত্বের নগাধিরাজ। বাঙালশ কাঁবাচত্তের অপ্রস্তুত কল্পনা-ভুমিতে কালিদাসায় 
উপমার লশলা প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যর্থতার কারণ, আকাঙ্ক্ষা ও 
ক্ষমতার নিদারুণ অসহযোগ । “কমল-বদনী রাধা, হরিণশ্নয়নণ “প্রথার ভাল্ডার থেকে 
কুঁড়য়ে পাওপা মদ্রার মুদ্রণ-মূলা অচল হয়েছে, ধাতু-মূল্যটুকুই বা অবশিষ্ট। অন্ধ 
অনুকরণের মোহে বাঙাল কাঁবর উপমাশ্রয়োগ কেবলমান্্ বস্তুর সঙ্গে বস্তুর 
তুল্যযোগ দোৌখয়েই শেষ ।” ৪ 

প্প্রথাস্মৃত উপমার ক্ষেত্রে প্রয়োগ ফল আরও একটু স্বচ্ছ । এখানে সংস্কৃত 
উপমার রুপ-শোভার একটা মডেল সামনে রেখে বাঙালণ কাব স্বীয় জীবনডূমর, 
আঁভজ্ঞতাকে রুপমশ্ডিত করেছেন। একটা উদাহরণ 'দিই। নারীর দেহশোভা বর্ণনা করে 
বাঙালী কবি বললেন, “ডমরু সদৃশ মধ্য 1 কাঁজদাস পাব্তীর দেহ বর্ণনা করতে 
খগয়ে বলেছেন, “মধ্যেন সাবোঁদ বিলগ্রমধ্যা ৮ তপোবধন-্আদণের কাব কাঁজিদান 


ডে 


6৪ সাঁহত্য জিজ্ঞাসা ঃ বস্ডুষাদী বিচার 


নারীর কটি দেশের উপমা চয়ন করোছিলেন তাঁর 1 আঁভজ্ঞতা থেকে ৪ 
ল্লীকৃফ কার্তনের গ্রাম্য কবি বজ্বোদি দেখেননি, দেখেছেন গাঁয়ের বাজনদারের হাতের 
পা কিন্তু প্রথার স্মৃতি তাঁর এই নতুন প্রয়োগ-ভূ্মর মধ্যেই আভা 
]**-৫ 
এই প্রথাবদ্ধ বা প্রথাস্মৃত উপমা প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী (বীরবলের )র একটি 
উন্ত উদ্ধৃত করা যায় । 


“যে কথা হাজারবার শহনিয়াছি তাহা আর কার শ্ীনতে ভাল লাগে। 
আমার তো পদ্মের মত মুখ ইত্যাঁদ কথা শুনলেই মনটা একটু অন্যমনস্ক 
হয় এবং এরুপ উপমা বোঁশক্ষণ পাঁড়তে হইলেই হাই উঠিতে আরষ্ভ হয় 
কারণ ওসব পুরানো কথায় মনে কোন 'নাঁদন্টি ভাব বা চিন আসেনা । 
শহীনবামান্রই মনে হয় ওসব তো অনেকাঁদনই শুনিক্কাছঃ আবার অনথ“ক ও 
কথা কেন? ভরসা করি, আপনারা সকলেই আমার সাঁহত এ "বিষয়ে 
একমত ।:*৬ 
তবে একথা ঠিক ষে সার্থক কাব্যসৃষ্টির পক্ষে উপমাঁদর উপযোগিতা অপারহার । 
এ বিষয়েও প্রমথ চৌধুরণী ( বীরবল ) উত্ত প্রবম্ধেই বলেছেন £ 
“উপমাদির দ্বারা দুইটি কার্য 1লম্ধ হয় £ ১. ইহার হ্বারা একটি অস্পম্ট 
ভাবকে স্পন্ট করা বায়, ২. ইহার দ্বারা ভাবের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায় । 
ইহা ব্যতীত কোন দুইটি ভাব বা পদাথের ভিতর আমার অলাক্ষিত 
কোনর্‌প মিল কেহ দেখাইয়া দিলে মনে বিশেষ আনন্দ লাভ করা বায় ।- ৭ 
এখানেই নতুন উপমা বা প্রথাম,স্ত উপমার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তা থেকে আসে 
ইমেজ বা বাক্‌-প্রতিমার প্রসঙ্গ | 
“প্রথামুন্ত বা নতৃন উপমা লোক-কাব্য-গুলির ক্ষেত্রেই বেশি। এ মানে কবি উচ্চ 
আদর্শলোক থেকে উপমান চয়ন করেনান। কামনাস্তর সমোচ্চ হওয়ার ফলে উপমে্ন- 
উপমানের রাজযোটক মিল দেখা দিয়েছে । - ৩ অথাঁং লোককাঁব কোন ক্লাসিক কাবাজগং 
থেকে এ উপমা আহরণ করেনান। তাঁদের স্বকীয় আভজ্ঞতা ও উপলাখ্ধর জগং 
থেকেই আহরণ করেছেন । ধরা £ 
*বেলাইনে বেলাইয়া তুলছে দ্‌শট বাহুলতা 
কশ্ঠেতে লকাইয়া তার কুকিলে কয় কথা ।” ( কমলা | ময়মনসিংহ গণীতিকা) 
এথানে কমলার স্থুগোল সুডৌল বাহর তথা দেহসোম্ঠষের বর্ণনা এবং কণ্ঠম্বরের 
মাধুর্য বর্ণনা করা হয়েছে সম্পূণ“ প্রথামনন্ত উপমান-র সাহায্যে । অথচ কত সহজ, 
সরল, স্বতঃচ্ফূ্তে ও অভাবিত-পূর্ব । 


0300৫ 10)8265 215 85 2. 10116 111210161050165160 2174 6010500 28 1175081- 
(8090509198৪ ৪ 8০০ 169.+৯ 


কবিতার বাক-প্রাতঘা ৪ রবাম্ানূসারণ কাঁধগণ 6& 


ছন্দ ঃ 

শব্দ বা ভাষাকে বাদ 'দিয়ে বাকতপ্রাতমা হতে পারেনা । শব্দের ভাপ্রয় দিতে 
হবেই। "শব্দেরা মৃত কবিই তাকে উজ্জীবিত করেন, তখন সেই জীবন্ত শব্দেয়া হয় 
মাশ্মিক। কাঁব শব্দকে খুজতে গিয়ে নিজের অ।৬৩৪তত১ স্মৃতিকে, আঁ্তিত্বের প্র- 
গলিকেই থোঁজেন। তাই এক-একটি শব্দের ভিতরে কবির সমগ্র সত্তার আলোড়নকে, 
সংক্ষোভ এবং শাঁন্তকে সংহত করে তোলাই কবির লক্ষ্য ।”১০ 

এই কথাটাই কবি জীবনানন্দ দাশের একাঁট কবিতায় চমৎকার ধরা পড়েছে ।-- 

“মানুষের ভাষা তবু অনুভাঁত দেশ থেকে আলো 
না পেলে নিছক ক্রিয়া ; ।বশেষণ, এলোমেলো 'নিয়াশ্রয় শব্দের কংকাল 
জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে ।*১১ 

ফুলের মধ্যে ফলের সম্ভাবনার মতোই ভাষার মধ্যেই কাতার সম্ভাবনা 'নাঁহত 
থাকে । “5০609 15 0215 91050060111 12115711969 15611 88 (105 001 15 1 
006 10901 %১২ 

0০6” এবং 8২10181৭-এর কথা প্রসঙ্গে প্‌বোন্ত লেখক ( ৬.৮৫.. 0০018) আরও 
বলেছেন, “5/০015 9৮০19 ৪0100059 0 (10611 0002116169, ৮০ 06 11010090185 
90006101791 209010)121)17001)05 006 (০ 70856 6%761151)05 ০01 (10600 10 (0611 
€501021 00171610185 2180 0 (05 60001109175 আ12101) «81159 0010081) 010৩ 
15981] 01 1901৩ 51609061017, & 53019176180 01 590700110 90905007617 ০৪10. 
[021019 12৬৩ 2179 01100101781 ৩16০০,৮১৩ 

ড০59181-এর কথা উদ্ধৃত করে 0০18. আরও বলেছেন, 

6৫০০০-০০০ 18172085615 (192 806655 ০01 1116 3191110, 10000, 10085 ০01০৩ 
7০০0১ 200 100) 1 91] 1001092 6100610099 0500800 055115 81৫ 
107019086 [8 ৪0155 00 65001995 01)000561595, 0010 13855 10 1610081. 
0010010.৯১৪ 

ঙ 

কাজেই শব্দকে বাদ 'দিয়ে ইমেজ' হতে পারেনা । শব্দের শান্ত অপরিসীম । কিন্তু 
আলংকারিকগণ-কাঁথত শব্দের অভিধা-শান্ত বা অর্থশাম্তই সবটুকু নয়। শন্দপ্রয়োগের 
সার্থকতা তখনই, ধখন তা" অনুভূতির প্রকাশক এবং কাঁবির সামাগ্রক সভা থেকে 
উৎসারত। 

615 07050 120 281 91786 10 1162178, 000 1080 16 চি515 1110 ভা106 
৩ 11621 11, 215 8 [0591011 01 10198178601, ৪1760018010, 1581117622৫ 
078505115 5185 (60101210059 11200 ০006 10010 10101) 18 2 0110 01 81085 

০০০০0 ০8 11110% (8006 82 586 ০0 018. ০816 (109 1098 ০০1 0৪6৫.৮১৫ 


এই ইসেজ' সবষ্টর মুলে কাঁব-চত্বের কোন সচেতন প্রয়াস থাকেনা । কবির মগ্প- 


&& নাহত্য জিজ্ঞাসা £ বন্তুবাদী চার 


চৈতনান্তর বা অঠৈতন্যন্তরর থেকে এ উৎসারিত হয় । কারও মতে দৈবী-প্রেরণাই এই 
কাব্লৃষ্টির মুলে । “70196 2০৩ 0০68 1301 9157895 00115010891 01)0০986 1118 
170886 ; 11)6 10988 1099 01)0986 19101, 0)6 2১500010818 111 589 0119 818 
170886 (1096 11881508010 6106 0390 1985 81701782000 009 1000178010208 
10180 5 005 10900918610 10691156 ৮7111 589 (1086 19066 15 ৫1%117619 117911760১৬ 

রবীন্দ্ুনাথ তাঁর “ছন্দ'গ্ন্থের একচ্ছলে চিন্র-সৃষ্টির রহস্য ব্যাখ্যা করতে 'গয়ে বা? 
বলেছেন তা" কবিতার ইমেজ-সৃন্টির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ।--“তার মধ্যে রেখার ও রঙের 
একটা সামঞ্ীস্যবদ্ধ সাজাইবাছাই আছে। সে প্রাতরূপ নয়, স্বরূপ । তার উদ্দেশ্য 
গরপোর্ট করা নয়, তার উদ্দেশ্য চৈতন্যকে কবুল করে নেওয়া,-এই তো ক্বয়ং 
দেখলুম।*১৭ 

রবণম্দ্রনাথের উদ্ধৃতাংশের মন্তব্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ হরপ্রসাদ 'মন্ত 
ইমেজ সম্পর্কে ধা বলেছেন তা" প্রাঁণধানযোগ্য £ 


“কাঁবতার চিন্রকঙ্প হলো কাঁবর চৈতন্যের এইরকম কবুলাঁতর সংকেত-_তাঁর 
চেতনার স্বাক্ষর, তাঁর প্রেরণার সষ্ট। কবি তাঁর হীন্দ্রয় চেতনার মধ্যে যে 
বিম্বকে গ্রহণ ও ধারণ করেন, সেই বক্তু-বিশ্যের রূপ-রস-শব্দ-স্প-ঘ্রাণের 
নানা উপকরণ থেকে তাঁর 'বিশেষ মজর প্রয়োজন অনুসারে এক-একরকম 
সাজাই বাছাই ঘটে থাকে । শব্দ ও ছন্দের র্েমে এইরকম এক একটি ছবি 
এসে ধরা দেয় । সেই ছবির মাধ্যমে বাঁহর্জগতের সংকেত পাওয়া যায় বটে 
কিন্তু সে শুধু বাহর্জগতের প্রাতরূপ মান্ত নয়, সে হলো কাঁবচৈতন্যের 
[শেষ লগ্মের আঁভব্যান্তি ।১৮ 
আর, পাঠকের কাব্যরসানূভূতির ক্ষেত্রে তার সত্তার অ-চৈতন্য এবং চৈতন্যের স্তরে 
বুগপং আনন্দ সধাবং জাগিয়ে তোলাও ইমেজের কাজ ॥ 5০1 0১০ £1686590 7০9০9110 
530106100110, ৮/০ 11990 10089251% 008 51181] 501109 ৫116005 ৪ 006 0100128- 
০1008 2)1110. 270 2150 ৮9 %/০71) 211215919 709 0) 0০017501005 19850181725 
00110, & কা “10109 1772595 806০ 05 10118 690015 ৮76 178৩ 218515৫ 
05 17161199009] 17092101106. ৯ 


শচন্তকল্পের সার্থক 'বন্যাসের মধ্য 'দিয়েই ফুটে ওঠে কবির ব্যন্তিত্,--তাঁর রূপানু- 
ভাঁতর বৈশিষ্টা,--তাঁর আবেগের প্রকীতি, মননের ধারা, পূর্নিরীক্ষ্য অন্তরাত্মার 
আভজ্ঞতা £৮২9 

€০. 1089 1-০%15 বঙ্লোছেন, 


€১96110 11186 15 &, 1770179 01 1658 56105700008 1১10(01৩ 11 5/018 
10 80009 687৩5 100569171)011091) 7101) ৪1) 01161777066 01 80006 
10070812 900961010 11) 15 ০91286505 ৮০৮ 8180 0881859 51101 8:20 


কবিতার বাকংপ্রাতিমা £ রবণন্্ানূলায়ী কবিগণ ৪% 


1915851218 1709 005 19906 ৪ . 92919] 17০৩০ 61000101২01 
108881010.৮৯ ১, 
কিন্তু 55০1812০66০ 60:০61০7১ হলেই শুধু হবেনা । কাবুর সৈই ৩০০০০- 
এর বথার্থতা প্রমাণিত হতে হবে । নইলে বাক্‌-প্রাতমার বথার্থতাও স্বীকৃত হবেনা 
'পাঠকচিতের রসানৃভাতিতে । 
৭ 
কাবস্বভাব অন্যায় বাক্‌-প্রাতমারও হেরফের ঘটে । রূপ-রস-শন্দ-স্পশস্ঘ্রাণ 
প্রভীত নানা হীদ্দ্য়ের আকষণে নানা বাক্‌-প্রাতমার সৃষ্টি হতে পারে। 'কিদ্তু ইন্রিয় 
গ্রাহ্যতায় বাকপ্রাতমার স.চনামান্্, তার পাঁরণাঁতি আব্বেগগঘনতায়। সে রহস্যযে 'কি 
তা নিরপণ করা দুরূহ ব্যাপার । কাবির 'অপ্‌ব" বজ্তু 'িমাপক্ষমা প্রজ্ঞা” বা প্রাতভাই 
তজ্জন্য দায়ী। কাব ও কবিতার বথাথ" পরাঁক্ষা সেখানেই - অর্থাৎ প্রাতভার 
অক্যান্রমতায় ৷ | 
১৪ পু 
চিন্রধমিতায় বা হীন্দ্িয়গ্রাহ্যতায় চিন্্ক্প বা বাক্‌-প্রাতিমার আরম্ভ হলেও শেষ 
পর্যস্ত কবিতা আর 'চন্ত্র থাকেনা, তার সঙ্গে “কঙ্প" বা কঙ্পনা যত হয়ে বার--10986 
পঁরিণাত লাভ করে 10188179010-এ । এখানে প্রধানতঃ ঠি)০/শর কথা এসে পড়ে। 
911০ কে আমরা বলতে পারি কজ্পলীলা বা কঙ্পাঁবলাস বা কঙ্পনার বক্রুপীড়া বা 
আ-কল্পনা। ইংরেজী সাহিত্যে 9৮/1008706 এবং বাঙলা সাহত্যে সত্যেন্দুনাথ দত্ত 
81০/-র কাঁব। শব্দ ও ছন্দের দিকে বোঁশ আগ্রহের. ফলে এ ব্যাপারটি ঘটে থাকে । 
“কোন একটি হৃদয়াবেগ (10090150 ) যথোচিত তীব্র না হওয়া অবাঁধ কবির পক্ষে 
প্রতীক্ষা দরকার । তার অন্যথা হলে শব্দাঁধকারবান কাঁব তাঁর সহজপটুত্বের গুণে 
শব্দের পর শব্দ বাঁসরে ছন্দ মিলিয়ে, শ্রুতিগ্রাহ্য পদ্য রচনা করতে পারেন? কিন্তু ভাব- 
ব্যঞ্জনাময় কবিতার লম্ভাবনা দূরে থেকে যায় । সত্ম্দ্নাথের ব্লচনায় এরকম অঘটন, 
অনেকবার ঘটেছে। এ দক 'দিয়ে ১%1001:0-এর সঙ্গে তাঁর বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য 
করা বায়। 595%1119817)5-এর মতো তিনিও কেবলমান্্র শব্দের প্রসাদে মাঝে মাঝে 
চমৎকার কুহক সৃষ্টি করেছেন ।”২২ 
5 11)১970৩-এর এ ধরণের অজন্র কবিতা থেকে এমন দয়েকটি উদাহরণ দেওয়া 
যেতে পারে। 
(৪) ৯%6৪% 11, 1 116 91515 50:00891 
18708 ০1692 91 86875 11090 91008 10615 
10618 দে০ 01011885 101510611৬5 10171601 
৬০ ৪%/6%91 (1311085 01001) 01969 3 
[211806 006 1001168 805৩2) 
430 10৬25 (05 01902201983 9০6 ৪ 


ঠ সাহিত্য 'জিজ্ঞাসা £ বক্তুবাদী 'বিচার 


[9৩11616 0081 11565 210 10031, 
4810 10৮৩ 00290 11559 ৪, 095. % 
ক ক 210১ 0176 00115 90111) ০০11111106, 
026 01580 1 116 ০010) 80111111105, 
£ও 9৮৩০০ 0189 511 01110 911111175 
ড/101) 211 005 0015 90015 9111 : 
০1011 9০০ 611] 0175 ৪1110 9০00, 
০ 8155 500 1111 0116 11190 ০৪ 
20 6৩৫ 90] 01] 0115 1150 ০, 
5৬/59% 11109 11 1০9৬5 ০০910 911 ১২৩ 
(০) ৬1০ 216 1) 11৮০5 12190 60৫99 : 
ড/1)515 51081] ৬০ £০? 
40৮৩, 5708101 ৬০ 50216 01 509৮ 
001 5811 0110” 1%% 
ক জ (00] 562100210 216 160860 2,0৮6, 
0901 10955 876 01115 ০1 1959, 
001 06015 ঠি)5 201৫ 2 
01 101965 276 0690. 12)2105+ 17911, 
087 50769 226 106-51)810 911 
4১110 1002171010২ 8 
উদ্ধৃত কাবতাংশ-দ?টিতে শন্দমোহ ও ছম্দসচেতনতা কবির মধ্যে এত প্রবল হয়ে 
উঠেছে যে কাতার ব্যঞ্জনার কাট গৌণ হয়ে কাবিতায় কবিব লঘু কঞ্পলীলা বিলাসই 
মৃখ্য হয়ে উঠেছে । উদ্ধৃত কবিতা ছাড়াও 951790176-এর & 38150 ০1110, 4 
119001)১ 21) ৪ 081092১ / 95/10)10)915 101881১1116 0010011 0 [050101116, 
49398115001 9805 3195১5 4010119 ৬/010)21, 10010795১4৯ 00115 
[90815 প্রভৃতি কবিতার২৫ নামোল্লেখ করা যায়, যে কবিতাগুলিতে স্ুইনবানের 
কবিস্বভাবের দোষগৃণ-বৈশিষ্ট্য মনদ্রুত হয়ে আছে। 
৪) 
সত্যে্দ্রনাথের ঝণা, পাজ্কীর গান, দুরের পাল্লা, সবুজপরণী, ইলশেগখড় 
[সম্ধৃতাপ্ডব, জর্দাপরী, ছন্দ-হল্লোল বাঁনমন্্রণ প্রভাতি কাঁবতা এই 7০-র 
উদ্বাহরণ। 
এদের মধ্য কজ্পনার একটা লঘচপললালা বা ভাবসমনুদ্রের উপারিভাগের তরঙ্গ- 
লীলাই মৃখ্য। 'কন্তু সত্যকার কাঁব-ক্পনা বা 1088179001-এর় সঙ্গে জাঁড়ত- 
মাপ্রত থাকে কাঁবির হীন্দুয়গ্রাহ্যতা--দশ্য, পরশ, শব্দ, ধ্বান, গ্যাপ, গম্ধ। স্মতি” 


কাঁবতার বাক--প্রাতিমা £ রবাম্দুন্সারা কবিগ্গণ ৬৯ 
বেদনা, অভিজ্ঞতা, গ্রবং সর্বোপার ভয়োদর্শন,--অথাং কবির জুগভশর জশবন-প্রতার, 
এককথায় তাঁর সামাগ্রক সম্ভতা। কাঁধর জ্ুগভশর জাবনপ্রত্যয় থেকেই এই 10)98০ বা 
10085109010, এর জন্ম ॥ যে-কাঁবর জীবনপ্রতার় ঘত সুগভীর ও স্বতশ্ম বা স্বকীয়, 
সে কবির 101886-ও তত সার্থক ও ক্যকীয় এবং আঁভনবও বটে। এই রকম সার্থক 
ছমেজ” বা প্রথামনস্ত নতুন উপমা যেখানেই কোন কাঁব সৃষ্টি করতে পেরেছেন, সেখানেই 
কাঁব-প্রাতিভার স্বকীয়তা ধরা পড়েছে । এমন “ইমেজ' সাঁষ্ট করতে পেরেছেন মধূসদন” 
এবহাপশিননণ সরেন্দ্রনাথ মজমদার (তাঁর “হের দেখ জালরাছে প্রদীপ সম্ধ্যার 
“দঃ )২৬ রবাম্দুনাথ, সতীশচন্দ্র রায়, মোঁহতলাল মজ:মদার, ষতীন্দ্রনাথ সেনগন্, 
নজরুল ইসলাম, সংকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ কাঁবরা। 

১৩ 

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, রমণীমোহন ঘোষ, সংখরঞ্জন রায় প্রমথ রবীন্দ্রবগের 
কাঁবদের কাব্যসষ্টির পাঁবমাণ পুল হলেও সার্থক ইমেজ তাঁরা খুব কমই সৃষ্টি 
করতে পেরেছেন । এদের কাব্যসৃষ্টির অজন্্রতা থাকলেও অনন্যতা 'ছিল না। এদের 
কবিতা মূলতঃ বন্তব্য-প্রধান বা 18010, রচনা ভাষা-রাহূলা-দোষে দৃল্ট, ছন্দ শ্টি- 
বহুল। আন্তাীরক ও সং আবেগ থাকলেও তা সংহত রূপ পেয়েছে খুব কমই। 
কবির অভিজ্ঞতা ও অনূভাঁতিব জগতে, কাঁবর স্মতিতে রয়েছে রবান্দুনাথ+ 'ছিজেপ্দুলাল, 
সতোম্দ্রনাথ প্রমূখ কাঁধদের বহনশ্রুত কাঁবতার ভাব, ভাষা, ছন্দ এবং বিশেষ সূর ও 
ভা্গ। তাই অনেক ক্ষেত্রেই এই তিন কির নানা কাঁবতার প্রতিধ্বান এদের কাব্যে 
শ্রুতিগোচর হয় । এদের সাঁদ্মীলত প্রভাবে, তাঁদের, 'বিশেষ করে, প্রমথনাথের প্রাতভা 
ক্লিন্ট হয়েছে । 1তাঁন তাঁর স্মৃতি, আঁভজ্ঞতা কাব্যরস-সংক্কার, স্বকীয় অনুভাাতির 
জগৎ অনসম্ধান করে যে ইমেজ সষ্টি করেছেন তা অনেক ক্ষেত্রে প্রথাসিম্ধ বা 
প্রথাম্মত। বলাবাহ্‌ল্য এ প্রথা সংকৃত-কাব্য-প্রথা নয, “রবীন্দ্র” বা শব্বজেদ্দ্ু- 
প্রথা”। সেই কাব্যপ্রথা বা কাব্যপন্থাই তৎকালে প্রসিম্ধ ও প্রতিষ্ঠিত প্রথা হয়ে 
দাড়িয়োছল। তাই কোন ইমেজ সূণ্টি করতে গেলেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে তাঁরা 
রবাম্দ্ু-কাব্য বা ক্ষেল্লীবশেষে 1ঘজেম্দ্র-কাব্যের ঘারম্থ হয়েছেন। ফলে বহ্‌ কবিতাই 
ব্জনাহীন 'ফিকে হয়ে পড়েছে--লবণহীন ব্যঞ্জনের মত 'বিস্বাদ। তব, বিপুল রচনা- 
সভ্ভারের মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁরা দু'একাঁট চমকপ্রদ 'িন্ত্কঙ্প বা বাক্প্রাতমা রচনা 
করতে পেরেছেন । 'িল্তু তা” বড়ই স্বজ্প। প্রমথনাথের কাবা থেকে ইতন্ততঃ কয়েকটি 
উদাহরণ দেওয়া বাক £ 

অস্ঞাতবল্মলা £ 

“ওই যে ধরা ফুটল হয়ে ফুল ! 
কিরণ আল ঝাঁকে বাঁকে বসল লাগ পাথে পাখে 

যেন মাতাল লাখে লাখে করছে হুলন্ছল 1২; ( পাথার/৬৪ সংখ্যক কবিতা ) 

এখানে পৃথিবীকে ফুলের সঙ্গে এবং সর্ষের 'কিরণকে ভ্রমরের সঙ্গে তুলনা করা 
হয়েছে । পাঁথবাঁকে ফুলের সঙ্গে তুলনা করাতে চিন্রকজ্পের বা বাক্‌-প্রীতমার নবানত্ক 
ধরা পড়েছে। এছাড়া, এর মধ্যে কবির সোন্দর্যম্দ্ধতা ও মনও “নন৩ ও প্রকাশ 
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পেয়েছে_লত্যকার আবেগোচ্ছ্সত ভাষায়। ধরণশ-পৃঞ্পের মধুরস পান করবার 
জন্য সর্য-কিরণ-সমহ যেন মাতালের মত হূল্‌চ্ছল লাগিয়ে দিয়েছে । এ কথার 
মধ্যে জীবনরসপিপান্ু, মতপ্লেমিক কাঁব-চিত্তেরই আস্তারক আবেগ ধরা পড়েছে। 
'চিন্রক্প বা বাক্‌-প্রাতমার নবানত্বই এখানে প্রকাশ পেয়েছে। 
এই ধরনের একাট বাক্‌-প্রাতমার উদাহরণ মেলে কাঁব সত্শচন্দ্র (১/৮২-- 
১৯০৪ )-রায়-এর একটি অপ্‌ব" সম্দর কাঁবতায়-- 
“কালো অন্ধকার যেন কালো এক ভ্রমর ধিপৃল 
আবারয়া বাঁসয়াছে ধরণণীর মধূমন্ন ফুল । 
সেই 'আলোপ্পস্ফুটিত লক্ষদল কুসূম সন্দর, 
তারি পরে বিস্তারিয়া কালো ডানা, গভীর অন্তর 
বিদারি' অতল মধ বিহ্বালয্লা করিতেছে পান, 
ধরণী-গগনে লাগে মধুরস জোয়ারের টান ১২৮ 
অন্ধকারের এমন সূম্দর ও আঁভনব বাক.প্রাতমা হতে পারে তা* আগে জানা ছিল 
না। 'ভরমর' কথাটির মধ্যে অন্ধকারের কৃফতা, ধবপুল" কথাটির মধ্যে তার ব্যাপকতা 
বা বিস্তার, এবং “ধরণীর মধুমক্ন ফুল” কথাগ্ীলর মধ্যে কাঁবর ধরণীর প্রাঁত 
ভালোবাসাই মত হয়েছে ।-_সে ধরণী আলো-প্রস্ফাটিত লক্ষদল কুসুমের মতো সংন্দরই 
শব্ধ নয়ঃ মধহময়ও বটে। ধরণী তাই কবির কাছে জড়পৃথবী মাত নয়, এ ধরণণ 
ফুলের মতোই সতেজ, সুন্দর “কোমল ও মধূস্ময় । 
এককথায় কাঁবহৃদয়ের অপরিসীম মর্তপ্র+তির সঙ্গে অনন্যদূ্লভ সৌন্দর্ষ-প্রয়তাই 
প্রাধান্য পেয়েছে । সব মিলিয়ে অপর্্ব এক বাক.-প্রীতমার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া 
বাঙুনির্মিত ও রচনারীতিতে সংহতি, সংযম ও ক্লাসিক গন্তব্য থাকাতে কবির 
রোমাপ্টক-সৌন্দর্য মুগ্ধতা তথাকাঁথত কম্পললাবলাসে বা 0০১-তে পারিণত 
হয়নি। সত্যকার £9388111800:-এর প্রকাশক হয়ে উঠেছে এবং তার ফলেই সার্থক 
বাক-প্রাতিমা হয়ে উঠতে পেরেছে । 
১১ 
প্রসঙ্গতঃ । ৪2ওন্ওদন একটি সুবাস্ত বা সন্ধ্যাবর্ণনার কবিতায়ও বাক--প্রাতমা- 
সৃষ্টির নবীনত্ব লক্ষ্য করা বায়। কাঁবর স্বভাবসুলভ অনাঁতলালত অমসৃখ গদ্যায়িত 
ভাঙ্গতে স্যাস্তের যে চিত্রটি আঙ্কত হয়েছে তা প্রথাঁসম্ধ বা প্রথাম্সত উপমা (188০) 
নয়। যথাঃ 
নর্য অন্তগেল। দিবার শুত্র আলোক অন্ধকারে লেগে ভেঙে গেছে। 
চূণ হয়ে+ ক্ষিপ্ত হয়ে যেন একটা বকড়োশুকে আছে বর্ণগুলি চারিধারে 
আকাশে ও মেঘে! - যেন একটা বর্ণ-সৈন্য মরে আছে বৃষ্ধক্ষেত্রে পড়ে 1*২৯ 
প্রমথনাথের আর একটি কবিতায় পৃথিবীকে ময়রীর্পে বণ'না করায় ধাক- 
প্রীতমায় নবীনত্ব দেখা দিয়েছে । ধথা £ 
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“নেচে তুঁড় দেয়, নাচে ধরণ-ময়রশী ।”৮৩০ 
ময়রের বহে বিজ্তায়, বিচি সৌন্দর্য বা সৌন্দর্যের 'বিচত্র ও বহৃবণ বিস্তার, 
ময়ংরণর উল্লাসত নৃত্যপরতা ইত্যাঁদ আরোপ করা হয়েছে বহুবণণময়ী 'বাচত্রজুন্দর 
এবং আনন্দোচ্ছৰলা ( নৃত্যপর্লা ) ধরণণীর প্রাতি। এখানেও কবির সৌন্দর্যমপ্ধতা এবং 
পৃথিবার প্রাত অকৃন্নিম-ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু “তুঁড় দেয়' কথাটুকুর 
মধ্যে লঘু চটুলতা এসে কবিতার গান্তীর্য নষ্ট করে দিয়েছে । অথবা চন্দ্রোদয়ের বণনা £ 
“ঈ'খর-পুরীর ফাঁটক চুদ ফুটায় শাশ-কোকনদ ।*৩১ 
--এই অংশে 'বিজ্ঞানচেতনা বা বিজ্ঞানবশ্ধির সঙ্গে সোন্দর্যমগ্ধতা- একটি 
চমৎকার 1509-র সৃষ্ট করেছে । তার বোঁশ কিছ; নয় । 
আবার চাঁদের বণ“নায় দৌথ,--:“আসে চাঁদ অমরার রজতের থালি 
অন্ন দাও! আন্ব দাও! কাঁদে যেন খালি ।”৩২ 
চাঁদকে ভিক্ষার থালি 'হিসাবে দেখার মধ্যে একটু চমকপ্রদ অভিনবত্ধ আছে ঠিকই। 
[কল্তু রজতের থাঁলতে কোন 'ভিক্ষুক ভিক্ষা করেনা । ফলে একটু অসঙ্গাতদোষ 
ঘটেছে। আসলে সৌন্দধমষ্ধ কাব একটু সমস্যায় পড়েছেন। পাণমার চাঁদকে 
সত্যই তাঁর সোন্দর্যমংপ্ধ দাষ্টতে রুপোর থালার মতো মনে হয়েছে ;--এ অনভ্যাতির 
মধ্যে কোন খাদ নেই। আবার দেশের দুঃখ, দারিদ্র্য, অন্নাভাব দেখে তাঁর সংবেদনশীল 
কবি-হৃদয়ে অন্বপ্রাথ ভিক্ষুকের কথাও মনে হয়েছে। কিন্তু জামদার প্রমথনাথের সে 
ম্গরভার জীবনবোধ নেই । তাই সামাগ্রক কবি-সত্তা থেকে উৎসারিত নয় বলে এই 
অংশ শ্রেচ্ঠ 107881118101-এর উদাহরণ না হয়ে একটি 1110 র নিদর্শনমাত্র হয়ে রইল। 
পক্ষান্তরে প্রমথনাথের বহহ পরবতাঁকালের কাঁব স্থকান্ত ভগ্টাচাষের একটি কবিতার 
বহূল-পাঁরিচিত পধান্তর- 
ক্ষুধার রাজো পাঁথবী গদ্যময় 
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো-রুটি 1৩৩ 
--এ অংশ পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩) ও 'ছিতাঁয় মহাষুদ্ধোত্তর কালের কবিক্ 
সুগভশর জীবনপ্রত্যয় থেকে সমনাখত। যে কাঁব লেখেন, 
আম এক দূভরক্ষের কবি, 
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দৌখ, মৃত্যুর সংস্পচ্ট প্রাতচ্ছবি। 
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায় 1৩৪ 
জনজীবনের সঙ্গে যাঁর স্নাবড় আত্মীয়তা, জনগণের রাজনৈোতিক মতাদর্শে 
[বধ্যাস রেখেই মিনি অকালে দুরায়োগ্য যক্ষমা রোগে মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁর পদ্দেই 
লেখা সম্ভব--"্প্র্পমা-চাঁদ ষেন ঝলসানো-রুটি।” কাব জুকান্তর জুগভনর জাবনব্যেধ 
ও সামীগ্রক সত্তা মধ্থন করেই এ কাঁবতার জন্ম--তাই এঁট সাঁত্যকার সা্থক বাক্‌- 
প্রাতমার উদাহরণ । 
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১৯ 
এবার গ্রমথনাথের কয়েকটি সযান্তি ও সম্ধ্যাবণ“নার উল্লেখ করা যাক $ 
১. কিরণ-যন্দমে তার খাঁসয়ে যম্মী গেছেন ভেগে, 
পাখীর বাসা গুটায় যেমন বাদল গন্ধ লেগে ।৩৫ 
২. মেঘের 'সশড় ভেঙে ভেঙে রাব নামছে ছুটে, 
তারার সাঁকো বেয়ে বেয়ে চার্দীটি আসছে উঠে 1৩৩ 
৩. আলোর সারেও্‌-তারে সন্ধ্যা চালায় আঁধার-ছাঁড় ।৩7 
৪. বেলার বাহ-ডোরাঁট খুলে কিরণ চোর ওই ভাগে 
নীরদ বর্ধ্‌ হিমানীর ঠাঁই হঠাৎ বিদায় মাগে ।৩৮ 
&. খানায় পাঁড়ছে ওই দেখ্‌ রবি/বেলা হয়ে যায় তল ।৩৯ 
ইত্যাদ অংশের সঙ্গে পবেধ্ধিত বতীন্দ্রনাথ সেনগ্তের সম্ধ্যাবর্ণনা ও 
রধান্দ্ুনাথের সন্ধ্যাবর্ণনার অংশগুলি 'মালয়ে পড়লেই জ্ুস্পন্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা 
যাবে । এখানে সধান্ত বা সম্ধ্যার রূপ সোন্দর্যম-শ্ধ কবির চিত্তে কপলীলা বা 
10/-রই জন্ম 'দিয়েছে। কোন সুগভীর জীবনপ্রত্যয় বা কাঁবর সামাগ্রিক সত্তার 
উদ্ভাসন এদের মাধ্যমে ঘটোন। জীবন ও প্রকৃতির উপরিভাগের কজ্পলীলা- 
সৌন্দর্যরসেই কাঁব মানস চারণা করেছেন। এাঁদক থেকে তাঁর সঙ্গে 1০-র কাব 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেরই 'মিল খখজে পাওয়া যায়। সেধৃগের সনকালীন অনেক কাঁবর 
মত প্রমথনাথও সত্যেন্দ্রনাথ দতের দ্বারা অঙ্পাবস্তর প্রভাবিত হয়েছিলেন । “সতোম্দ্- 
নাথের রচনায় ছন্দোবৈচিন্ন্য প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অনৃকরণ-নষ্ঠ কবিষশঃপ্রার্থারা 
নতুন আদর্শ দেখতে পেলেন। তথন রবীন্দ্ুনাথের আধ্যাত্মিকতা এবং অন্যতর 
ভাবগ্রামের চার্বত চর্বণের প্রয়াস পাঁরত্যাগ করে তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথের পদ্ধাত অনুকরণে 
আঁভনাবষ্ট হলেন । যতীন্দ্রমোহন বাগচ প্রমুখ তৎকালীন বায়ান কবিরাও 
সত্যেম্দ্রনাথের কলা-কৌশলের সংক্রমণ সম্পূর্ণ এঁড়য়ে ষেতে পারেনাঁন। মো'হতলাল- 
নজরুল ইসলামের রচনাবলীতেও সত্যেম্দ্র প্রভাবের স্বাক্ষর 'বদ্মান। 'কিরণধন 
চট্টোপাধ্যায় দাম্পত্য প্রীতি-মাধূর্ষের কবিতাগীল লেখার সময়ে সত্যেন্দ্রনাথের আদর্শ 
বিস্মীত হননি । হেমেন্দ্রকুমার রায় সত্যেন্ত্র শ্রভাবেই অ।ঞএসমগণি করেছিলেন । 
অপেক্ষাকৃত খ্যাতিমান এইসব কাঁব ছাড়া অন্যান্য অনেক নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা 
যায় 159 
“অন্যান্য অনেক নাম”এর মধ্যে প্রমথনাথ রার়চৌধরীর নাম& অবশ্যই করা বায় । 
সত্যেন্দ্-প্রাতভার 92০/-র 'দিকটি ছ্বারা তিনিও প্রভাবিত হয়োছিলেন। 
প্রমথনাথের জ্যোৎস্নারাতের আরেকাট বর্ণনা £ 
“নয়ন মাদলে দেহে লক্ষ আখ ফোটে শ্রবণ ঢাকলে প্রাণ গান হয়ে ওঠে 1৪১ 
এ অংশে অন:ভাঁতর প্রগাঢ়তায় ও সৌন্দর্যম-গ্ধতায় কাব সার্থক কবিতা স্টি 
করতে পেরেছেন। 


কাঁধতার বাক্‌-প্রাতমা $ রবাশ্মান্‌সারাী ক বিগণ ৬০ 


'আবার ভোরের লমুদ্রু বর্ণনা £ 
শকরণ-বালবগ্যীল করতাঁল দয়া, তরঙ্গ-দুলালগণে তোলে জাগ্াইয়া ।৪২ 
বকংবা শশী-তারাখাঁচত 'নাদুত নিশীথপ্রাঘির বণনা £ 
“হের, 'নাঁশ 'ত্প্রহরা ঘুমায়ে পড়েছে ধরা 
নিদ্রা নাই নয়নে আমার, 
তারা-বাঁলিকারা ব্যোমে দোলাইছে শিশু-সোমে 


টান রশি িরণ-দোলার 1৮৪৩ 
জ্যোৎস্না রানির বর্ণনা ঃ বাতাসে আজ লানাই বাজে।মেঘে মেঘে জ্বালায় শদয়া” 
রূপের আকাশ পড়ছে গলে|গড়া চাঁদের অশ্রু দিয়া 185 
বর্ণর জলধারার বর্ণনা £ ঝর ঝর ঝর: ঝরণা ঝরে|শিলার বুকে মায়ের স্তন, 
দিনের আলো ঘ্যামক্সে পড়ে/শুন্তে শুনতে 
কলস্বন 1৪৫ 
সবালোকিত দীঘির বর্ণনা £ ঘাসের ফ্রেমে আঁকা একটি চোৌঁকো জলের ছবি, 
আহলাদে আটথানা হয়ে ভাস্‌ছে সেথা রাব 1৮৪৬ 
নক্ষত্তখাচত রাত্তর আকাশ বর্ণনা £ নিশীথের নভন্ভলে শত শত মাঁণ-জবলে 
নক্ষন্রের বুত্তরাজ্য মাহমা ছড়ায় 19৭ 
ইত্যাদি উদ্ধৃতাংশে প্রমথনাথের কবিকজ্পনায় 91০/-র দিকটি বড় হয়ে 


উঠেছে। আবার কোন কোন কবিতায় যেখানে তান রবীন্দ্র-প্রভাবিত সেখানে 
1)০য-র কাটি গোণ হয়েছেঃ কাঁবর লঘ: কম্পলীলাবিশ্রম দূরীভূত হয়েছে, 
অপেক্ষাকৃত গভীর অনুভূতির স্পর্শ লেগেছে । যথা £ 


১ তলহারা সাগরের মত/তাহার হাদয়” 
অসহ্য আলোক-ভরা আকাশের মত|তাহার প্রণয় ।৯৮ 
২. দুটি ফুল্ল ফুলের মতো/ভাইবোন দুটি খেলা করে, 
পাখী ডাকছে গাছে গাছে|ফুলের গন্ধে আকুল বন 
মনটা তবু থেকে থেকেই|একটি 'দিকেই দেয় যে মন।০৯ 


৩. তরঙ্গে তরঙ্গে বাঁধা সুধা ছন্দোবন্ধে সাধা 
মনে হয় সদ্য 'সম্ধ্‌ হতে 
একটি অমর শ্লোক ধিকীরয়া 'দিব্যলোক 
লক্ষীসম উঠিবে জগতে 14৪ 
ল্তাকুষ্জ পদতলে [নরারণী বাহ চলে 
অজগর নাগিনশর মত ।%% 
[বচরে 'নিঃশম্দ্ মনে অরণ্য ম্যাপদ গণে 


স্বভাবের লালত দুলাল 17% 


৬5 সাহিত্য জিজ্ঞাসা £ ধক্তুযাদ বিচার 


বিচত্র বসনে সাজি বন্ধূসম তররোজি 
করিতেছে মৃদ্‌ আলাপন 1৫০ 

ইত্যাঁদ অংশে সু-উচ্চ ও সমহৎ কবিকজ্পনার পাঁরচয় না থাকলেও অন্ততঃ এটুকু 
বলা চলে যে, এদের মধ্যে সত্যেন্দ্রীয় লঘন্চপল কক্পক্কীড়ার প্রয়াস নেই। তাই 
মোটামুটি সুখপাঠ্য, সখশ্রাব্য ও সূসহনীর় । 

৬৩ 

এছাড়া রবান্দ্রানসারী অন্যান্য কাঁবদের মধ্যে রমণণীমোহন ঘোষ (১৮৭৪--১৯২৭ ) 
যেহেতু সম্পূর্ণভাবে রবান্দ্র-প্রভাবিত, সেহেতু তাঁর রচনায় বাক-প্রীতমা সৃষ্টির নবীনত্ব 
নেই। রবা্দ্র-প্রতিভা তাঁকে সম্পূর্ণ রূপেই গ্রাস করেছিল। তাই তাঁর রচনায় 
রববীন্দ্ুকাব্যের ভাষঃ ভাঙ্গ ও সুরেরই অনুরণন শুনতে পাই। 

রবান্দ্র-প্রভাবিত হওয়া সত্বেও এবং ঘাঁনষ্ঠ রবান্দ্র সান্ধ্য লাভ করেও একমাত্র 
সতাশচন্দ্র রার ( ১৮৮২-- ১৯০৪ ) তাঁর রচনায় কয়েকটি সত্যকার সূন্দর বাক প্রাতিমা 
সৃষ্টি করতে পেরেছেন। 

কবি 'তজেন্দুনারায়ণ বাগচঈ (১৬৭৩--১৯২৭ )-ও তাঁর স্বজ্পপাঁরমাণ কাব্য রচনার 
মধ্যেও দু'একটি সার্থক ইমেজ সৃষ্টি করতে পেরেছেন । তবে তা' নিতান্তই অঙ্গবীলমেয় । 
সৃখরঞজন রায় (১৮৮৯--১৯৬৪ )১ সুধীন্দ্নাথ ঠাকুর (৯৮৬৯ ১৯২৯) ও মৃণালিনী 
সেন ( ১৮৭৯- ১৯৩২ ) সম্পকেও এই একই কথা বলা যায়। 

কাঁবর যে জীবনোপলাত্ধর গভীরতা ও সামাগ্রক সত্তার আলোড়ন, সংক্ষোভ ও 
শাঁস্ত-সংহতি থেকে সার্থক ইমেজের জন্ম, সেই ম্বাতন্ঘ্য ও শান্ত এইসব কাঁবদের 'ছল 


না, বলাই বাহুল্য । 


কবিতার বাক--প্রাভমা £ রবাস্ভ্ানূসারণী কবিগণ উ$ 


৬ জয়দেব | প্রবন্ধ গংগ্রহ / ১ম খস্ড (১৯৫২ ) | প্রমথ চৌধুরণ | পৃঃ ১২ 
৭. এ / এ ] 3 / শ্রী |পৃঃ৯ 
৮. বাঙুলাকাব্যে উপমালোক ( ১ খণ্ড ) | ১৯৫৫ / ডঃ িবচন্দ্ু লাঁহড়ী / 
প্‌ঃ২ 
১৯১ ০966164170958611175215 ডা, ড5115১ 0. 1040010100088 0101%5151 
চ1585/1924185,1 
১০ কবিতা কল্পনা লতা | সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় / এসেম প গাঞক্িভতুভ্ | 
১৩৭৯ | পৃঃ ১২ 
১১. ১৯৪৬-৪৭ ( কাঁবতার নাম ) | শ্রেম্ঠ কবিতা / নাভানা ১৯৬০ !/ জীবনানন্দ 
দাশ / পৃঃ ১৩৯--১৪০) 
১২ 7175 7051104১720) £0 158100719861 ৮, 00051010561 
চ01155191 15551 1952 18501771728 
১৩, এ এঁ এ এ ৮.10 
১৪. এ এঁ এ এর 2.8 
১৫০07105 4১118101005 01 2০50511291)0115 93০০1$01717০90015156 ৪7৫. 
16581) ৮৪01 100. 2:0170015 274 76৫11. 19559 | 7১8৪০,19 
১৬, এ এঁ এঁ | 133 
১৭. গদ্াছন্দ । ছন্দ | রবান্দ্রনাথ / রঃ রচনাবলী | ১৪ খণ্ড | পঃবঃসরকার । 
পৃঃ ২৭০--২৭৯ 
১৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কীবতা ও কাব্যরপ ! ডঃ হরপ্রসাদ মিন । ১৩৬১ সং| 
পঃ ২৮১ 
১৯১,0106 40900109০01 ৮১০০01911৬1 9100716 8300160101155 15018.1 12. 134 
২০ ডঃ হরপ্রসাদ মিন্ন-এর প্‌বোন্ত বই | পৃঃ ২৮৩ 
২১ 7176 ৮০৩০ 700825610. 72089 1.5%/15/1948 1501.17১, 22 
২২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরপ | হরপ্রসাদ মিত্র / ১৩৬১ | প্‌ ২৫০ 
২৩25707২574 ৮1৭155772-11015 71২011 4.0৮ 5৬418101781 
192017.57 
২৪ [1078 27924 | ৮৫০- | -2০-1৮. 103 
২৫ উত্তগ্রন্থের 21,34564568980১1 09511 1১126 এবং 219 পৃঃ দঃ 
২৬ আধধূনিক বাঙলা সাহত্য / মোহিতলাল মজ-মদার | ১৩৫৩ সং / 
পৃঃ ৭১--৭৬ 
২৭ প্রমথকাব্য গ্রন্থাবলী | ৩য় খণ্ড | পৃঃ ৩২৯ 
২৮. নিশাথনা | সতীশচন্দ্র রচনাবলী | ১৩১৯৯ | পৃঃ ৪১ 
সা জি.-৫ 


৪ 


৩৯. 


৩, 


৩৩ 
৩৪. 
৩৮. 
৩৬, 
৩৭, 
৩৮ 


80. 
৪৯ 


৪৭, 


৪৩, 


সাহিত্য 'জিজ্ঞাসা £ বস্তুরাদণী বিচার 


সযান্তি | ..$.-এ ৫7 রায় | প্রবাস | ১৩১৫ | বৈশাখ | ৮ম ভাগ | ১ম 

লংখ্যা | পৃ ৩৪ 
( শ্তবেণট' কাব্যে “গোধদল?' নামে প্রকাশিত (দ্রঃ ছিঃ রচনাবলী | ২ খণ্ড | 
পৃঃ ৩৩৯) 

পাথার | ৫ম সংখ্যক কবিতা | প্রমথনাথ রায়চৌধুরী কাব্য গ্রন্থাবলাী | 
৩য় থণ্ড | পৃঃ ২৩৮ 

পাথার | ২৭ সংখ্যক কাবতা | প্রমথনাথ রায়চৌধুরী কাব্য গ্রন্থাবলী | 
ওয় খণ্ড | পৃঃ ২৬৬ 

পাথার | ১৪ সংখ্যক কবিতা | প্রমথনাথ প্লায়চোধূরী কাব্য গ্রন্থাবলী | 


পঃ ২৪৯ 
হে মহাজাবন | ছাড়পত্র | সুকান্ত ভট্টাচার্য / ফাল্গুন ১৩৭৮ সং পৃঃ ৮৭ 
রবান্দ্রনাথের প্রাত | এ এ এঁ এ পৃঃ১৮ 


পাথার / ৮০ সংখ্যক কবিতা | প্রমথ কাব্য গ্রন্থাবলী | ৩য় ঘণ্ড | প:ঃ ৩৪৭ 
প্র ৭১ এ / এ | এ | পৃঃ ৩৩১ 
প্র ৭১ এ | এ / জ্র | পৃঃ ৩৩১ 

আমার টুনটুনি পাখা । পাষাণ | প্রমথ কাব্যগ্রস্থাবল। / ৩য় থণ্ড | পৃঃ ১৭৬ 

ফসলের গান / / | ১মথ্ড | পুঃ &৮ 

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ | হরপ্রসাদ মিত্র / ১৩৬৯ | পৃঃ ২৩ 

পাথার | ২০ সংখ্যক কবিতা | প্রমথনাথ কাব্য গ্রন্থাবলী | ৩য় থণ্ড | 

পৃঃ ২৫৮ 
পাথার | ১৪ সংখ্যক কাঁবতা | গ্রমথনাথ কাব্য গ্রন্থাবলী | ৩য় থণ্ড | 

পৃঃ ২৪৯ 
পাথার / সংখক কবিতা | প্রমথনাথ কাব্য গ্রন্থাবলী | ৩য় খণ্ড | 

পুঃ ২৩৩ 
আরতি প্াঙ্ারর। / পা?গুম / পগাথতাও বানা ভীষম্ঞারললশ | এহা ছালাত / প-০ ৬০৮০১ 








8৫ 
৪৬. 


৪৭ 
৪৮. 


40, 


যাদুর পাষাণ / পাষাণ এ উর | এ | পৃঃ ১৫০ 
পাড়াগাঁয়ে | এঁ এ /১মখ্ড। 
পৃঃ ২৩--২৫ 
ছোটোথাটো কথা / গাতকা | এ এ / ১ম খণ্ড | পৃঃ ২৭১ 
সেক আমরাই | মনা | এ এ | এ | পহঃ৯৮ 
যেখানে বাঘের ভয্ন সেথানে সম্ধ্যা হ্ন | প্রমথ কাব্যগ্রন্থাবলী | ৯ম খণ্ড। 
পঃ ৪০ 
আদশ“| প্রমথ কাব্য গ্রন্থাবলা | ১ম খণ্ড | পৃঃ ২৭৪ 
শারদীয় চতুন্কোণ | ১৩৬৪ 


সাহিত্যের বিষয়বন্ত ও আঙ্গিক: রবীন্দ্রোতর বাঙ্‌ল। কবি 


ঘে কোন শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেই আমরা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ দুটো ব্যাপারে 
নোনবেশ কার। তাহ'লঃ [বিষয়বস্তু ও আঁঙ্গক। ইংরোঁজতে যাদের বলা হয় 
০০01)(610 ও (011) । প্রাথামক দৃষ্টিতে আমরা বিষয়বস্তু ও আঁঙ্গকের সম্পক নির্ণয় 
করতে পারি না। 'কিস্তু একটু গ্রভীরভাবে অনধ্যান করলেই আমরা আঁঙ্গক থেকে 
বিবয়বস্তুতে এবং 1বষন্নবঙ্তু থেকে আঁঙ্গকে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারি । 

১ 

হুল দুদ্টিতে আমরা বিষয়বস্তুকে রচনার অন্তগ'ত সারবন্তু এবং আঙ্গিককে তার 
বহিরাবরণ মনে করে থাকি। ফলের যেমন শাঁস ও খোসা । একটি ভেতরের ; আর 
একটি বাইরের । অর্থাৎ আমরা সাধারণত পৃথকৃভাবেই দোঁথ £ সাঁছত্য কি বলে এবং 
কেমন করে বলে। তার মানে প্রচালত শিল্পদৃষ্টিতে কোনও 'শিজ্পকর্মের মধ্যে 
লেখকের জীবনাভিজ্ঞতা, বাস্তববোধ, মনস্তাঁত্বক বিশ্লেষণ ধর্ম (বিশেষতঃ গন্প- 
উপন্যাসের ক্ষেত্রে ) এবং জীবনদর্শন কতথানি সপ্চারিত হয়েছে তা যেমন বিচার কারি, 
তেমনি সে শিঙ্পকর্মে'র বাহরাবরণে কবির অনুসৃত 'বাভত্ব প্রকরণগত কলাকৌশল বা 
র;পকম, এক বথায় আঙ্গকের বোশষ্ট্য ক পরিমাণে ধরা পড়েছে তারও বিচার 
করে থাকি। 

বিষয় ও আঁঙ্গককে কখনও একীভূত করে কখনও থা সম্পূর্ণ পৃথক করে দেখা 
হয়। পৃথক ক'রে দেখার মধ্যে একটা বড়ো ঘ্ুটি থেকেই বাচ্ছে। বস্তুবাদী 
জীবনদৃন্টিতে 'শিক্পাঁবচারের বড়ো কথা হচ্ছে, শিজ্প হ'ল বস্তুজগতেরই ছন্দময় 
প্রীতফলন যা শিজ্পসৃষ্টির মধ্যে সামাগ্রকভাবে ঘটে থাকে, বার মধ্যে ?ববয় ও আঙ্গিক 
একযোগে ধরা পড়ে । 

আলোচনার সবিধার্থে প্রথমে 1বধন্নবস্তুর কথাই ধরা যাক। 'বধয়বস্তু কোথা 
থেকে আসে? তাতে ফি কি বিষয়ই বা ধরা পড়ে? এর উত্তরে বলাধারযে 
সাহিত্যে বাস্তব জীবনই ধরা পড়ে। কিন্তু 'শিম্পকলা বা সৌন্দর্যতত্বের ইতিহাসে 
এীতিহ্যকেও অস্বীকার করা যায় না। কারণ শিল্প-সাহত্য বাস্তব্জীবনের প্রতিফলন 
হলেও সেই বাস্তব জীবনের মধ্যে শুধ; লেখকের সমকালই নয়, এীতহ্যও অননস্যত 
হয়ে থাকে। বিম্ছু ভাবধাদীদের ফাছে এাত্হা ব্যাখ্যার খুয়প ভিতর । তাঁরা 
বল্তুজগতের পবেই চ্ছান দিতে চান ভাব বা 1০৪-কে। তাঁদের মতে 14৪১বগ্ছু১৮ 
রূপ ॥ অথাৎ ভাবই বস্তু গড়ে তোলে এবং কক্তু থেকেই রূপের উদ্ভব । এই' ধারণা 
'ল্লেটো থেকে হেগেল পর্থশু বহু দ্ব্শশীনকের জোথায় লানা ভাবে নানা রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


৬৮ সাহিত্য জিজ্ঞাসা £ বক্তুবাদণ গিবচার 


এই মতবাদ প্রধানতঃ দর্শনের ক্ষেত্রে সীমাবধ্ধ থাকলেও সাহিত্যের ক্ষেব্রেওষদ্ঢমূল 
হয়েছে। কারণ সাহত্য ও শিজ্পে ভাব (৫5৪) বা মানস ব্যাপার একটা বড়ো অংশ 
জুড়ে আছে। এই ভাব বা মানস ব্যাপারেরও প্রক্তাশ ঘটে শিল্পের বাহরা্ির হন্দিয়- 
গ্রাহ্য রুপায়ণে। ভাববখরনন শ্রেষ্ঠ প্রবনতা হেগেল আর্টের মানসগত ( ভাবগত ) ও 
বস্তুগত হস্সম্পর্ক ও সেইসঙ্গে বিষয় (০০০৫০৫%) ও আঁিকের ৫০170), ছবাদ্বিক 
সম্পকর্কে ভাববাদী দৃদ্টিতেই বিচার করেছেন। 

কিন্তু মান্সাঁর সৌন্দর্য তত্বাবদগণ ০০:৩0 ও সি -এর হক্য সম্পর্কে পৃথক্‌ 
দৃদ্টিভাঙ্গ ভুলে ধরেছেন। এই পার্থক্য ধরা পড়বে শিঙ্গের বিষয়বস্তুর উৎস ও. 
চারব-পার্থক্যের মধ্যে। মাক্সীয় মতে এই বিষয়বন্তু কোন দৈবপ্রোরত ব্যাপার 
যেমন নক, তেমনি বস্তু-নিরপেক্ষ কোন ব্যান্তাবশেষের খেয়ালখুশির একান্ত মনোগত 
মনন ও অনুভ্যাত মান্তও নয়। বিষয়বস্তু হল সামাগ্রক জীবনেরই প্রাতফলন। 
অথাৎ কোন 'শিজ্পবস্তু বা রচনাকমের সঙ্গে লেখকের মনোজগৎ ও বস্তুজগৎং কিভাবে ও 
কতখানি সম্পৃন্ত হয়ে আছে অর্থাৎ বস্তুজগতের অপরিহার্য দিকগঁল--তার সামাজিক 
সম্পকর্গ;লি এবং এতিহাঁসক গাঁতপ্রবাহ কিভাবে কতথান দ্বান্ছিকতার মধ্য দিয়ে 
লেখকের রচনায় বা শল্পকর্মে 'বিধৃত হয়েছে তার বচার। শিল্পের বিষয়বস্তু 
এইভাবেই 'শিল্পকর্মের মধ্যেই ধরা পড়ে। 

সাহিত্য বাস্তব জীবনেরই ্বন্জাঁটল প্রাতফলন-_এই বস্তুবাদী দ্বাশ্িক শিল্প- 
ব্যাখ্যার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ লোঁননের টলপ্টক্ন-সম্পাঁকতি আলোচনাটি । টলস্টয়ের নীতিবাদী 
ও ধমার্মি দৃষ্টিভাঙ্গর পীমাবম্ধতা সত্বেও লোনন তাঁর “ওয়ার এ্যান্ড পীসত” গ্রন্থের 
[িষয়বস্তুকে ন্যন করে দেখেননি । কারণ সমকালীন জীবন বিশ্বস্ত বাস্তবতা নিয়ে 
তাঁর নাহত্যে প্রীতফলিত হয়েছে । লোঁননের মতে টলস্টয় "৫০০৫ ৪$ 1116 57০19৪- 
10091 01 0109 10695 810 961010001105 (1086 610067260. 2110106 (1) 17781110178 
০ 20551911; 262921765 8 056 01076 005 30011019 179010607 %/83 
81001092010175 [005912.৮ 

টলস্টয়ের রচনার মধ্যে যে ছবদ্ছ ও স্বাবরোধ তা তাঁর ধ্যান্তগত খ্ববিরোধ নয়, বরং 
তৎকালীন সংল্কার-( 'রিফর্ম )-পরবর্তাঁ 'কিম্তু বিপ্লব-পূর্ববত+" রাশিয়ারই অত্যন্ত 
জাঁটল সামাজিক অবস্থার নানা টানাপোড়েন বা ঘাতপ্রাতঘাতেরই প্রাতফলন। কাজেই 
সাহত্ের বিষয়বস্তু হল ছম্জাঁটল জীবনেরই শিক্পরুপায্সিত সারসত্য ( 65561০৩ )। 

২ 

কিন্তু বস্তুবাদী 'শিজ্পদর্শন শুধু ধিবয়বস্ভুতে নয় আগ্গিকের মধ্যেও লেখকের 
সমকালীন বাস্তবজীবনের প্রতিফলন দেখে থাকে । আঁঙ্গক ত+ শুধু ।ববনব-...ঞক 
ধনে রাখার পৃথক ফোন আধার মানত নর, বদিও প্রকরণগত বিশেষ শিষ্পকোশলে ও 


গব্দের সাহাযই এর অবয়ব গড়ে ওঠে । কিম্তু এই অবয়ব গড়ে ওঠে বিষয়বদ্ড 
অনসারেই। কাজেই এ শুধ আঁঙগগকের গঠনধর্ম নয়» বিষয়বন্তুরও গঠনধম:। তবে 


সাহত্যের 'বধাফন্ডু ও-আ্িক ১ সব 10-ওুগ বাঙলা কাঁবতা ৬৯. 


দেশকালের কাছে লেখক শুধু বরন. জন্য থাণশ, আর আঙ্গিক তীর সম্পর্জ 
নিজন্ব প্রাতভার সৃষ্টি, এই ধরনের 'বিভাজনটাও ঠিক নয়, বড় বোঁশ সরল ও বাঁণ্মিক। 

বন্তুতঃ বিষয়বস্তুর কোন পৃথক মল্যায়ন করা সত্যই ফি সঞ্ভব? না? কোন 
সমালোচক তা” করে থাকেন £ সাহত্যে আমরা যা চাই, থা পাই, তা তো শুধু 
িষন্নবস্তু নয়, তা লেখকের আঁভজ্ঞতা ও জীবন-সমূখ সাহতোর উপাদদান। অর্থাঁং 
তার মধ্যে লেখকের সমাজচেতনা, বাস্তব জীধনযোধ বা জীবনদর্শন যেমন পাই, তেমান 
তার অবলম্বিত ভাষা; অনুসৃত কাব্রীতি--ছন্দ, অলংকার ইত্যাঁদকেও পাই। 
সবই সেই এক উপার্দানেরই অঙ্গীভ্ত। শিজ্পকমের অবয়বের অন্তর্গত সেই 
উপাদানকেই আমরা অবয়বের ভেতর থেকেই বিশ্লেষণ করে থাকি 

মেঘনাদ বধ কাব্যের কথা ধরা যাক ॥ শেোনহিডিদন বলেছেনঃ এই কাব্যের আঁঙ্গক 
ইউরোপণয় ক্লাসক্যাল কাব্যের অনুসারী? আর বিষয়বস্তু ভারতীয়, বিশেষ করে 
বাঙালী জীবন ও সংস্কৃতির । কিন্তু এই জাতীর 'বিভাজন নিতান্তই যাম্তক ও 
সরলীকরণ দোষে দষ্ট। অথচ মোছহিতলালই বলেছেন যে মেঘনাদ বধ কাব্যের 
আমন্রাক্ষর ছন্দের 'ভাত্ত হল বাঙলা পয়ার ছন্দের কাঠামো । তাই বাঁদ হয় তবে 
মেঘনাদ বধ কাব্যের আঙ্গকও সেই কাব্যের উপাদানের মতোই দোঁশ, বিদেশী নয় । 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে আধীনকতা, বৈপ্লাবকতা বা যূগচ্ছন্দ আবিষ্কারের চেষ্টা 
থাকতে পারে, তাই বলে সেটি 'বিদেশী নয়। মিল্টনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবও 
থাকতে পারে, থাকাটাই স্বাভাবক, তাই বলে মধূসূদন যা সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর 
দেশকালকে আত্মস্থ করেই স্াঁন্ট করেছেন। দেশকালের সম্মতি ছল বলেই সোঁট 
সার্থক কাব্য এবং মধুসূদন ষুগম্ধর কাঁব। 

শিজ্পকমে-র সামীগ্রক অবরবের মধ্যে বাইরে থেকে যে 'বাঁভন্ব ক্রিয়া-প্রাতাক্রয়ার 
প্রভাব পড়ে, তাকে রূপান্তরিত করেই লাহত্য আমাদের সামনে হাছ্ধির করে। 
শীশজপকর্মের ভিতরে ও বাইরের সমস্ত উপাদানগৃিতেই তার 'িচ্ছু থাকে । অর্থাৎ 
গশক্পকর্মের একটা সামাঁজক ভামকা আছে। কিন্তু একে লেখক পেলেন কোথা 
থেকে ? অবশ্যই সমাজ জীবন থেকে । অরাঁৎ লেখকের সমাজবোধ বা সমাজ চেতন্মর 
চাপে আঁঙ্গকও বদলে যায় । অথাৎ সমাজ--সমাজ চেতনা ৯পরিবতন ( লেখকের 
সৃষ্টিশান্তমতী কক্পনার 'মশ্রণে ) ১ সাহিত্যের বিষয় ৯আঁঙ্গক। 

মেঘনাদ বধ কাব্যের সমগ্র কাব্যদেহই এই পারবার্তিত রূপের শ্রেষ্ঠ দ্টাস্ত। এর 
পেছনে রয়েছে ডাঁনশ শতকায় বাগুলা দেশ--যেখানে মধাধিত প্রেণণীর সামনে প্রচুর 
অথ সম্পাত্ত লাভের সুযোগ থাকলেও 'বিনিক্লোগের সুযোগ সশমাবম্ধঃ ধেখানে 
সামাজ্যবাদের সম্ট জাঁমদার, বাঁপক, মৎস, ইংরোজি শিক্ষিত কেরানী, বৃম্ধিজীবী 
ও অন্যান্য নানা সংবিধাভোগণ প্রেণীর মধ্যে বিরোধ ঘনীভ্‌ত হচ্ছে অথচ গণ- 
আন্দোলনের সঙ্গে তার/কোন যোগ নেই। অর্থাৎ একাদকে বাঁণকী পরজ ও সদ্য 
উদীরমান আত্ম5/৬-১।নী জাতীয় পাঁজর হম্ঘ সবে খু হযপেছে। বিস্টু 


৭০9 সাহিত্য জি্াসা $ ভুবাদদী বিচে 


সায়াজাবাদের ছ্রছারায় সামন্তভল্ত তখনও 'িয়াঙ্জ করছে বলে জাতীয় প্ণীজর বিকাশ 
রয়ে গেছে খণ্ডিত ও পঙ্গু । এই অবস্থায় ইংরাজি শাঁক্ষিত শহরে মধ্যাবত শ্রেণী 
তার আত্মপ্রকাশের ব্যর্থতা ও অসন্তোব 'নিয়ে জনজীবন থেকে 'বিহৃন্ত (811608150)। 
রাবণ চরিত্রে এই প্র্যাজক বিষুন্ততার মধ্যে তৎকালণন বাঙালণ মধ্যাযন্ত জীবনেরই 
বিষভ্ততাবোধ প্রাতফলিত । তাই, সমকালশীন জীবনের গবটুকু হন্ব-সংঘাত আত্মম্ছ 
করেই মধুসূদনের কাব্যের আঁঙ্গক গড়ে উঠেছে । 


আগ্গিকের সঙ্গে লেখকের মানস-চেতনা-সঞ্জাত 'বিষয়বন্ভুর ষেমন একটা কার্ধকারণ 
সম্পর্ক আছে, আবার তেমানি দনয়ের মধ্যে একটা দ্বচ্ বা বিরোধও আছে। আঁঙ্গক 
পাঁরবাঁত ত হয় আবার সে পাঁরবর্তনকে ঠৌকয়েও রাখতে চায় । এ যেন অনেকটা 
রবাম্প্নাথের কবিতা উদ্ধৃত করে বলা যায়-_ 


ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে 
গঞ্ঘ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে । 
সুর আপনারে ধরা 'দিতে চাহে ছচ্দে 
ছজ্দ 'ফাঁরয়া ছুটে যেতে চায় সুরে । 
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ 
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া । 


(উৎসর্গ | ১৭ সংখ্যক কাঁবতা ) 


তাই, দবষন্নবন্তুর বদল ঘটলে সঙ্গে সঙ্গেই আঁঙ্গকের বদল ঘটে না। এই পাঁরবর্তন 
অনেক সময্ন ধরে জাঁটল ও গ্রথগ্াততে ঘটে । লেখকের সমকালীন জীবন, দেশ- 
গিবদেশের এীতহ্য আত্তীকরণ শান্ত ও তার সঙ্গে লেখকের ব্যান্তগত জল্ম ও পাঁরবারগত 
জীন- (0৩06 )--সব কিছুর ঘাত-প্রাতঘাতেই লেখকের সমাজচেতনা তথা জাঁবন- 
চেতনা িভাবে কতথানি দ্বাঞ্ঘক প্রাক্রয়াযন গড়ে উঠবে তার ওপরেই বিষয়বন্ত ও 
আঙ্গকের বিশেষত্ব নিভ'র করে । 


অর্থাৎ সমকালীন বগা 4" শিঙ্পগত এ তিহ্য +কাঁবর ব্যন্তিস্বাতজ্ঘ্য বা কাঁবর জন্ম 
ও পাঁরবারগত 0৩66- কবর সমাজচেতনা। এছ সমাজচেতনা থেকেই শিল্পের 
উদ্ভব । চেতনার বিবর্তন থেকে আঙ্গিকের বিবরন ঘটে ॥। এট সরাসাঁর বা 
তাৎক্ষাণক ভাবে না ঘটলেও লেখকের চিত্তক্ষেত্তে এক জাঁটল মানস-রাসায়ানক 
(255০1০-০671081) প্রাক্রয়া বা মানস-জগতের দ্বাচ্ছিক নিয়মের আনবার্য ফলেই 
ঘটে থাকে। 


তাই আলিকের ঘট-বছ্যাতি বা সীম্বজ্থতা, অর্থাৎ আঙ্গিকের গুবজতা মালে 
লেখকের সমাজচেতনায়ই দ্বলতা । 


সাহিতোর [বিহরব্” ও আক $ জধাল্যোন্তা বাঙলা কাঁবতা এ. 
তিন 

প্বকিথিত লোননের বিল্লোষণ থেকে এই সত্য জ্পন্ট হয়ে ওঠে যে বৰ জবজ।থন 
থেকে গৃহীত উপাঙ্গান লেখকের 'বাশন্ট জীবনদর্শন ও স্বকণর দাণ্টভাঙ্গর সাহায্যে 
আত্মকরণ করেই সত্যকার সাহিত্যের বিষর ও রুপবচ্ধ গড়ে ওঠে । শল্পগত বিষয়ে 
ও রূপবঞ্ছে এইভাবে তাদের মধ্যকার থাম (2৩72৩) এবং থাঁম থেকে উদ্ভূত মননগত 
নানা সমস্যাবলী (19501981081 11০0৮1775) এ্রবং আবেঙ্গ-অনহভূতিগত সৌন্দর্য- 
জিজ্ঞাসা এক অথস্ড এঁকসূঘ্লে বিধূত হয় থাকে। শুধু তা-ই নয়, এক বিশেষ 
সামাজিক লক্ষ্য ও অভাস্সার দিকেও তা অঙ্গুলি সংকেত করে। গভন্ছ ভ্ণের 
জীন: (0619) এবং আকৃাঁত অনুসারে যেমন এক এক রকমের সজীব আক তাঁবশিস্ট 
জশীবদেহ গড়ে ওঠে, তেমাঁন 'িশেষ শিজ্পের মূল প্রজাত বা জাত-প্রকীতি (06015) 
১০. রুপাকীতি অনুসারেই 001716170 ও 1011) একযোগে গড়ে ওঠে ॥ এই ০012160 
ও 1০170 জীবনের বান্ডব উপাদানের সঙ্গেই প্রত্যক্ষভাবে যুন্ত । কিন্ত; সব সমর মনে 
হয় যে ০০190 ও টি) যেন জীবন থেকে 'বিষুন্ত হয়ে আছে, অথচ তা অখণ্ড 
জশবনেরই প্রাতফলন ॥। এইজন্য ০০01671 ও [017 এক ও আঁবভাজ্য হওয়া সর্ব 
পৃথক পৃথক্‌ ভাবে বিচার করবার প্রথা দাঁড়য়ে গেছে । 

এই প্রাতফলন কেবলমান্র জীবনের প্রাতফলন নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি। 
শুধু থাম বা প্লট বললেই তাকে বোঝানো যাবে না। বরং থাম বা প্লটের মধ্য 
দিয়েই জীবনের এক বৃহত্তর তাৎপর্য এতে মৃত" হয়ে ওঠে। তাই মহং শিল্প 
মান্রেরই একটা আদর্শগত মান্রা ও গুরুত্ব থাকে । দর্শন শাস্তের মতো সাহত্য- 
শিল্প যাঁদচ সমস্ত জগৎ ও জাঁবনকে এক অখণ্ড এঁক দৃষ্টিতে দেখতে চায়, তবু 
এদের মধ্যে পার্থক্যও আছে । দর্শন জগৎ ও জীবনকে কতকগাঁল সাধারণ প্রত্যয় 
বা ০০1)০০০-এর মধ্যে আনতে চায়, িস্তু আর্ট তাকে দেখতে চার নানা র্‌পের 
মধ্যে--যেমন করে সূর্ষের আলো ধরা পড়ে এক ফোঁটা জলের ওপর, ধানের শিষের 
শাশর বন্দর ওপর, অথবা জীবনের আলো-অঞ্ঘকার যেমন করে ধরা পড়ে মানবের 
চোখের মুখেস হালিকান্ার আলোছায়ায় । কিন্তু মনে রাখতে হবে যে শিল্প শুধু 
এ সমন্ডের বর্ণনামান দেয় না, তা জীবনের লারঙ্গত্য (০১৪০7০৩)-কেই তুলে ধরে । 
প্লেটো-আযারস্টটল কথিত অনুকরণবাদের সঙ্গে আটের লম্পকেরে সং্্রাচীন উান্ত 
মনে করা যেতে পারে । 'িম্তু এ তো শুধু জীবনের উপাঁরভাগের প্রাতফলন নন়্, 
আয়না বা ফটোগ্রাঁফও নর, এ হল জীবনের গভার মর্মমুলে শন:প্রবেশেরই শিল্পগত 
ধারণার ফল । 

“ফম-” যেহেতু বাষ্ভর জীবনেরই সমতুল্য সেহেতু আঁত প্রাচীন অথবা উৎকট রকমের 
উদ্ভট নূতন ফর্ম রচনার মধ্যে জোর জবরদান্ত করে যেমন আমদানী বরা যায় নাঃ 
তেমান জাীঁবন-সন্পৃত্ত স্বাভাবিক, বাক্তবানৃগ-্ফর্স বা রুপকর্মের সঙ্গে, অবান্তর, 
আঁবম্বাস্য, পশ্চাদপদ বাঃ কারিম বিযাররও সঙ্গতি হয় না পচাগগলা মৃতদেহে, ফোন: 
অলংকার পারয়ে লাভ নেই। 


থ্ধ সাহতা এদিজালা $ বকাদ চায় 
চার 


. “আজকাল কাঁবতাঁবচারে বা কাতার রসাম্বাদনে “ইমেজ? একা অপাঁরহার্য শব্দ । 
কচ্তু এই ইমেজ বাইরে থেকে কাতার গায়ে জুড়ে দেওয়া যায় না। তাকাঁরতার 
সমন্ড আন্ভতের সঙ্গে, তথা কাঁবির সামাগ্রক আন্তত্ব, অনুভূতি, আঁভজ্ঞতার-_ ধক কথায় 
কাঁবর সমগ্র সত্তার সঙ্গেই অঙ্গা্গ জাঁড়ত । গোলাপ গ্বাছে তার আঁন্তত্বের মর্মমূল 
থেকে প্রাণরস শোষণ করে গ্রোলাপই ফুটবে, পদ্মফুল বা ঘেটুফুল নয়! কিংবা 
বাইরে থেকে অন্য কোন ফুল এনে গোলাপের ডালে লটুকে দলেও গোলাপ ফুল 
ফুটবেনা। ফুল ও ফলের রং ও গন্ধ তার [ভিতরের গঠন-প্রাক্িয়ার 'বাশষ্টতা থেকেই 
আসে। বাইরে থেকে রং ও গন্ধ জংড়ে দেওয়া যায় না। অন্তর-বাইরের টানাপোড়েনেই 
ফুল ও ফলের 'ভিতর-বাহির দ-ইই গড়ে ওঠে রংপ-রস-বণগঞ্ধ নিয়ে । 


কবিতার সাঞ্টির ক্ষেম্েও একথা বলা চলে। কাবিপ্রাতিভার অন্তানণহত জাঁটল 
মানস-প্রাক্রয়ার নানা টানাপোড়েনেই কবিতার িতর-বাহির একই অপথগ-প্রযক্গে 
গড়ে ওঠে । 

এখানেই-সাহত্যের প্রকাশ কথ্যটা আলে । এর ইংরেজী হল 4755196551012%, 
কথাটা এসেছে লাতিন “21069550% শব্দ থেকে, যার অর্থ হল- «০ 71555 001, 
কিচ্তু বাঙলা প্রকাশ” কথাটার মধ্যে রয়েছে 'প্র--কাশ' অর্থাৎ যা প্রকষ্ট রূপে কাশ, 
অথণৎ দরশীপ্ত পায়। কথাটি তাই সন্দর। িচ্তু :6%1/6১5107+- শব্দের মধ্যে 
খানিকটা যেন যাচ্লিকতা বা বলপ্রয়লোগের ইঙ্গত আছে । প্রকাশ শব্দের ক্ষেত্রেও হয়ত 
আছে । কিচ্তু সৌঁট সম্পূর্ণ ভেতরের ব্যাপার । প্রকৃষ্ট রূপে যা শোভমান তা-ই 
প্রকাশ । কিন্ত; কোন: গুণে 2 কোন: শীল্ততে? উত্তর হল ভিতরের গুণেই, 
[ভতরের শান্ততেই । কাঁবাঁচতের অন্তঃপুরে নানা আভজ্ঞতা ও অন:ভূঁতর জাঁটল ও 
বামশ্র মনন্ভাত্বক টানাপোড়েনেই তার জঙ্ম । যেমন 'আকাশ'। সূর্যের িভতরকার 
গ্রচপ্ড জহলম্ত আগ্রাপশ্ডের অকজ্পনীয় উত্তাপ ও উত্তষ্ত বন্ত-পুজের ল্ব"সংঘষেই 
দপ্ত হয়ে ওঠে আকাশ । আকাশ শব্দের অর্থ “আ”-অর্থাথ আশীবম্বজগৎ ব্যাপ্ত 
করে যা “কাশ” বা দাঁষ্ত পাচ্ছে। 


সাহত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি 0০7017£ ও 10:00-ধর দ্বচ্ঘ ভিতর-বাইরের ত্বক 
সংঘর্ষে ও টানাপোড়েনে শেষ পর্যস্ত এক সার্থক ও সম্পুণ" রচনার মধ্যে 1ন্পাত্ত 
নাভ করে এবং সেই সঙ্গে প্রকৃষ্ট রূপে দ'স্তি পেতে থাকে অর্থাৎ সার্থক প্রকাশ'-লাভ 
করে। সূর্যের ভিতরকার প্রজবলন্ত বঙ্তুঁপপ্ড ও সর্ষের দশীপ্ত যেমন পৃথক- হয়েও 
পৃথক: নয়, তেমান দাহিত্যের ভাববঙ্তু ও প্রকাশ পৃথক- হয়েও একই যোগে একই 
দেহে বধতি। এখানেই ০০০৩০ ও 1০0/70-এরর় মূল তত নিহিত । 


সাহিত্যের বিষষবন্তু ও আঁঙ্গক $ রবীপ্মেতর বাঙলা কাবতা ণ 
পাচ 


আধুনিক কাঁবতার নান্দীপাঠ শোনা গেল রবাীচ্দ্ুষুগ্রেই, মোহিতলাল মজ-ম্দার, 
যতীচ্দ্ুনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইস্‌লামের লেখায় ১৯২২-২৩ সনে । ১৯২০-এ 
প্রকাঁশত 'কল্লোলে? তার প্রস্তাবনা এবং 'তাঁরশের দশকে তার যান্রারম্ভ । রবীন্দ্রনাথকে 
প্রীণপাত এবং পাঁরপ্রশ্ন করেই তার শুভযান্রা । “রবাচ্দ্ু-বৃত্ত থেকে বের হবার প্রাণপগ 
চেষ্টা । আবার-রবশচ্দ্রবৃত্তেই ফিরে আসা । রবাচ্দ্র কাব্যের সোনার খাঁচায় সোনার 
শেকলে বাঁধা পাখীর মতোই তাঁদের অবস্থা । শেকল ছেণ্ড়ার ইচ্ছা, উড়বার বাসনা, 
আবার খাঁচাতেই আত্মসমর্পণ । যেখানে তাঁরা রবধষ্দ্রবিরোধী বলে নিজেদের 
উচ্চকণ্ঠে জাহির করেছেন সেখানে তাঁরা অনেকাংশেই রবাচ্দ্ুগোন্রীয়। আঁচিন্্য 
কুমার সেনগুপ্তের কাবতা - 
“আম তো ছিলাম ঘুমে 
তুমি মোর শর চুমে 
গুঞ্জারলে কি উদাত্ত মোহমন্য 
মোর কানে কানে ।' 
এবং সম্মুখে থাকুন বসে পথ র্ীধ রবাচ্দ্ু ঠাকুর / আপন চক্ষের থেকে জবাঁলিব 
যে তীব্র তীক্ষ; আলো/যুগসূর্য ন্লান তার কাছে ।” 
অথবা 'বিফু দে'র “সে কথা তো জান 
তোমাতে আমার মনৃন্ত নেই 
তবু বারে বারে তোমার উঠানে 
যাওয়া আপা ।? 
কিংবা অরুণ মন্ত্রের “ভোঁতা হয়ে গেছে পুরাণো কথার ধার / যগাস্ত উৎকর্ণঃ 
এখান পড়ো নতুন ইন্ডাছার ।” 
এইভাবে প্রাতক্রিয়া ও আত্মসমর্পণ, বিদ্বোহ ও ভান্তর দ্বাঁষ্ঘকতার মধ্যে [দিয়েই 
এরা অগ্রসর হয়েছেন । 
দুঃখ মিথ্যা, জীবন অমেয়, শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক, দুঃখ 
দৈন্য ঘেরা অশ্লীল 'দিনরাতের শেষেও আছে ণচরাদবসের শান্ত শিবের বাণণ”, 'আছে 
দুঃখ, আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে | তবুও শান্ত তবু আনন্দ তব: অনন্ত জাগে 
_ইত্যাদ কথা রবাচ্দ্নাথ এতবার এত সংচ্দর করে বলেছেন তাঁর অমর গানে ও 
কবিতায় যে রবাচ্দু সাঁহতোর পাঠকমান্রই তা? জানেন। সেই রবান্দ্রনাথের 1বষরবন্তু 
ও আঁঙ্গককে এড়াতে 'গ্য়ে বুদ্ধদেব বসু যখন লেখেন, 
“তব? জীবনের বিজয় মাধুরণী 
কমবে না এক 'তিলও। 
অথবা যখন লেখেন। “আহা সংজ্দর এ পাঁথবাী এ জাঁবন 
বিনা হৃল্যেই অমৃল্যত্ম দান". 


৭৪  ঙ্গাঁহতা জিজ্ঞাসা $ বন্তুবাদ বিচার, 


-তখন সঙ্দেহ থাকেনা যে রবাচ্দ্ু কাব্যের বিষয় ও আঁঙগককে এড়াতে চেয়েও 
রবাচ্দু-আঅতিহ্াযত* তাঁরা আত্মসাধ করেছেন বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই । কিংবা আমর 


চক্রবতাঁ যখন লেখেন, “যাই ভিজে ঘাসে ঘাসে বাগানের 'নাবড় পল্লাবে ; অথবা 
শখবননননদ যখন লেখেন, “শুনোঁছ 'িত্বর কণ্ঠ দেবদারু গাছে, / দেখোছ অমৃত সর্ব 
তাছে।” / অথবা “আছে আছে আছে" এই বোধধর ভিতরে / চলেছে নক্ষত্র, রা, 
সম্ধ্, রশীত, মানুষের বিষন্ন হাদয় ; / জয়, অন্ত সূর্য জয়, অলথ অরুণোদর জয়”-- 
তখন সচ্দেহ থাকে না যে রবঙ্দ্রনাথকে অস্বীকার করার প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও এ'রা 
রবশচ্ছু প্রভাবকেই আত্মসাৎ করে নিয়েছেন । রবাচ্দু কাব্যাঙ্গককেও সম্পূর্ণ আঁতক্রম 
করতে পারেননি । 

এছাড়া তারশের 'দ্বিতীয়াধ ও চাল্লশের দশক থেকে আধ্ানক বাঙালী কাঁবদের 
মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনা, বিশেষ করে বামপচ্ছণ চিস্তাচেতনা দেখা 'দিল তার 
অব্যবাহত প্রেরণা অবশাই তৎকালণন ক্লমবঞ্ধণমান শ্রীমক-কৃষক আন্দোলনের ক্রমপ্রসার 
ও মাঝ্সধয় বৈজ্ঞানিক সমাজতচ্রবাদের প্রভাব-জাত । সেই সঙ্গে গোকা+, মায়াকভর্াস্ক, 
নেরুদা, পল এলংয্লার, ল্‌ই আরাগ" প্রমৃখের রচনার সঙ্গেও ঘটল বাঙালী লেখকদের 
ঘানঘ্ঠ পাঁরাচাত। কিন্তু শ্রীমক-কৃষক-ব্রাতাজনের প্রাত রবীন্দ্রনাথের যে গভীর 
মমত্ববোধ, শ্রদ্ধা ও উদার মানীবকতাবোধ ছল, তার প্রভাবও কি আধনীনক বাঙাল 
কাঁবদের ওপর একেবারে নেই 2 অর্থাৎ এযুগের কবিদের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা 
তথা 'বিষয়বন্ত: ও আঙ্গকের ওপরেও রধীচ্দুনাথ তখনও অনেকথাঁন আধিপত্য করেই 
চলেছেন । 

রবীক্দ্ূনাথ ১৯৩০-এ রাশিয়ায় যান, রাশিয়ার চিঠি ১৯৩১-এ বেরোয় । ১৯৩৬-এ 
প্রর্গাত লেখক সংঘে যোগ দেন । ১৯৪১-এ লেখেন “একতান+ ( জঙ্মাঁদনে ) ওরা কাজ 
করে (আরোগ্য ) ও সভ্যতার সংকট? প্রবন্ধ 

আধাীনক কাঁবরা যখন শ্রীমক কৃষকের কথা লেখেন তথন যেন রবান্্ হাত 
ভাবভাষাই অক্পবিস্তর আত্মসাৎ করে নেন । এমনাক “মামি কবি যত কামারের' এবং 
“আমি কাব যত কর্মের আর ঘর্মে'র বলে কাঁব প্রেমেজ্দু মন্ত্র যতই উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা 
করুন না কেন, এর মধ্যে কাবির রবাচ্দরয় রোমাশ্টিক অভগস্সা এবং সেইসঙ্গে 
হুইট-ম্যানীয় ভাষণ ধাঁম্মতাই মৃখ্য হয়ে উঠেছে । বান্তব জীবনের কম" ও জীবন- 
ধর্মের সঙ্গে তাঁর যোগসন্্ অত্যন্ত ক্ষীণ, কোথায় যেন প্রাণের অভাব ॥। আবার যাঁরা 
রবীঙ্দুনাথকে প্রাণপণে এড়াতে চাইলেন তাঁরাই অগত্যা হাত বাড়ালেন ইউরোপাঁয় 
কাব্যপ্রকরণের দিকে ৷ অর্থাৎ আচ্গকের 'দিকে। | 

কল্তু সৃভাষ মুখোপাধ্যাগ্ন যখন ১৯৪০ সনে “পদাতিক' ও অতঃপর “চরকুট' 
ফাব্য নিয়ে বাঙলা কাব্যের অঙ্গনে এলেন তখন বাগুলা কাব্যভাষার নতুন ভাঁঙ্গ ও 
নতুন স্বযারন (101০08890 ) শোনা গেল । এরজন্য তাঁকে 'তাঁর়শের কাঁবদের 
মতো ইউরোপণয় সাহিত্যের খায়ন্থ হতে হয়ান | ' রবাচ্ছনাথকে এড়াতে গিয়েই 


সাহিত্য বিযবন্ত ও আদিক। ৫ রবগল্রোস্তয় বাঙলা কাঁধতা ্‌ 


1তাঁরশের কাঁবরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের লুর-,711/ লট [কিউ বিজমত ফাঁধঙ-ম 
ডাডাইজম- ইত্যাঁদ নতুন কাব্যরশীতির অনৃবতরন ক'রে অফ্পাঁবন্তর সফলও হয়োছিলেন 
নতুনত্বের চমক সান্ট করে ) কিন্ত বিদেশী সাহিত্য তাঁরা ষে পারমাণে উদরন্ছ করেছেন, 
সে-পাঁরমাণে আত্মস্থ করতে পারেনান । এখানেই সমস্যা । 'তাঁরশের কবিদের 
পা্ডিত্য, বৈদগ্ধ্য, মনীষা ও প্রৌটি পরকতা তথা মনাঞ্বতা অসাধারণ, কব: দেশীয় 
এরীতহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুস্ত নয় বলেই জনগণমানসে তা তেমন ভাবে গৃহীত 
হয়ান বা সাগ্রহ সমাদর লাভ করোন। তার কারণ আঁঙ্গক এসেছে বাইরে থেকে 
অথচ বিষয়বস্তু দেশের ভেতরকার । কিন্তু দুয়ের মধ্যে সাধূজ্য ও সারঃপ্য 
ঘটেনি । অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য কাব্যকলা ও প্রকরণের দিকেই কাঁবদের পণ্চিমমৃখী 
মুস্ধ দৃভ্টি নিবদ্ধ ছিল বলে দেশীয় িষয়বন্তু ও দেশশযর এতহ্য হয়েছে উপোঁক্ষত ॥ 
ফলে সাধারণের সঙ্গে যোগসমত্র বা 'কামিউনিকেশান' গড়ে উঠতে পারোন । 

চাল্লশের দশকের কাঁবদের মধ্যেও এই এীতহ্য-[বষস্ততা ছিল, এমনাঁক বামপচ্ছণ 
কাবদের মধ্যেও ছিল । এবং ছিল ব'লেই একমান্ন সুকান্ত ছাড়া অন্য কারও কবিতা 
জনমানসে হ্ছায়শ আসন লাভ করতে পারোন । 

১৯৫৩ সনে “কীত্তবাস' পান্রুকা প্রকাশের পর কাব জ্যোতীরচ্ মৈত্র “স্বরাঁঞ্ঘিতাঃ 
নামে একটি প্রবন্ধ 'লিখোছলেন ॥ এঁটকে আধাঁনক কাঁবর আত্মসমীক্ষা বলা চলে । 
_-“সে পাকা হাতের ফল প্রাকতজনের আম্বাদনের বস্তু হ'ল না। বিশেষ করে 
আমাদের দেশের অর্ধাশাক্ষিত নিরক্ষর জনসাধারণের নাগালের বাইরে সৌখান বাব্দের 
কাব্যকাননের মাকাল ফলের মতোই তা? ঝুলে রইল । এই ভাবসমাধি অবশ্য কিছ: 
পারমাণে ঘা খেলো গত দশ বারো বছরে প্রশ্গাত আন্দোলনের ঢক্কানিনাদে । কক 
তথাকাঁথত প্রগাতবাদী ও মার্ঝমন্য ভাবধারার চাপেও এই সংকট থেকে পারলাণ 
পাওয়া গেল না। মূল সমস্যা সমস্যাই থেকে গেল।” 'সাঁহত্য প্র পাকার 
জ্যোতিরিজ্দ্ু মৈত্র আর একবার এই প্রশ্নটাই তুলোছলেন । তাঁর বন্তব্য ?ছল-সা'হাত্যের 
কাজ বা কবিতার ভাষা কঠিন হওয়া বা সহজ হওয়া নয়, কমহ্যানকেশনের সমস্যাই 
আসল সমস্যা । এই কম্যনিকেশনের সঙ্গে আঙ্গকের প্রশ্নটাও জাঁড়ত । 

“কৃত্তবাস” পত্রের সম্পাদক কাব সুনশল গঙ্গোপাধ্যায়ও লিখলেন, “রবাজ্দ্ুনাথ 
থেকে ষে আধ্ানক বাংলা কাঁবতার স:ঙ্ট তার সব্ণীঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত । বহু পরণক্ষা- 
[নরাক্ষা, বিতর্ক-বচার, এবং গাতপথের মূল্য নিণণ় সম্বঙ্ধে মতভেদের অন্ত নেই । 
তবুও প্রথম দিককার কবিতায়, কিছুটা অসংস্কৃত হ'লেও, আত্মপ্রত্যয়ের সুর ছিল। 
এখনকার কাবতা যেন বেশীমান্ায় ভঙ্গীপ্রধান এবং বন্তব্যে আনিশ্য়তার লমস্যা 1৮ 
আসলে দেশকাল ও এীতহ্যকে আত্মন্ছ করে যদ কাব্যদেহ গড়ে না ওঠে, যাঁদ 'জাবনে 
জীবন যোগ করা না হয়” তবে ককুীন্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা" এবং তখনই 
আসে ভাঙ্গ 'দয়ে চোখ ভোলাবার চেষ্টা । 

অথচ কাঁবতার আঁঙ্গক কালের নিয্নমে পালটাবেই। রবাল্দুনাথ লিখেছেন, 
“এ শালগাছ পণ্ঠাশ বছর আগে যে অন্লান ফুল ফ:টিয়োছল আজও ঠিক সেই ফৃলই 


বর সাহিত্য জিজ্ঞাসা $ ঘষ্তুবাদণি হিচার : 


ফোটাঙ্ষে,কজ্ঝ ক্ষাণিকায় আম বিশ বছর হয়সে যে কাঁধতা 'লিখোছ, আজ আম 
সেক্বিতা লাখনে 1” (দ্রঃ চিঠিপন্র/১১শ খন্ড ) 

অর্থাৎ বদলে ধায় কাঁবতায় ভাষা, বদলে যায় বলবার ভাঁন্ত, পালটে যায় কবিতার 
আাঙ্গক। কারণ সময় দ্রুত পাঁরবর্তমান, জশবন পাঁরবত'নশীল ॥ তাই আঁঙ্গকের 
যে ইতিহাস তার সঙ্গে জাঁড়য়ে থাকে সমাজ-সভ্যতা-সংস্কীত তথা মানব-জীবনের 
'পারবর্তমান অগ্রগগাতরই হীতহাস। 


ছয্ব 

বনবীল্সুকাব্যে বাঙালণ মধ্যবিত্ত কাব্যপাঠক যে কাঁ্পিত ক্বর্ণযুগের স্বপ্ন দেখোছল, 
আমরা জান, প্রথম মহাযুদ্ধের আভঘাতে সে স্বপ্ন গধাড়য়ে গেল। যতীচ্দ্রনাথের 
ধতর্বক ব্যঙ্গাদগ্ধ কাব্য-ভাষায় যুগের যাবতীয় অসঙ্গাত ও অশাস্ত, দঃখ-দারিদ্য 
শোষণ-বগনাক্লিষ্ট জীবনের র্‌ঢ় বাস্তবতা সবটুকু কাঁব্যক যাথাষথ্য (৮০৪1০ 6৯:৪০ 
055 ) ও যথাযথ বাকপ্রাতমা (17180 ) নিয়ে আনবার্ধ অমোঘ বাণীরূপ লাভ 
করল ॥ সম্ধ্যার দুট বর্ণনায় কাঁব যে ইমেজ আনলেন তা যেমন বান্তব, তেমাঁন 
প্রগাঢ় জীবনাভজ্ঞতা ও জীবনচেতনাসমূখ আঁভনব বাকপ্রীতমা | যথা £ ১. “দনান্তে 
যবে ব্যর্থ যে রাঁব অন্ত শিখর 'পরে / ছেড়া মেঘে পাতি মৃত্যু শয়ন রম্তবমন করে ।” 
২. “বজু লংকায়ে রাঙা মেধ হাসে পাশ্চমে আনমনা | রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে 
রঙুদন বারাঙ্গনা ।” পালটে গেল রবীক্্ুযুগের ৮০০৫০ 0101100 ও 1৯060 
1818088৩ বা ভাষার কাঁব্যকতা । কারণ জীবন পাল:টেছে, জীবনবোধ পালটেছে, 
তাই আঁঙ্গকও পালটে গেল। এরপর এলেন নজরল ধজ-, বাঁলম্ঠ ভাষার নির্ঘোষ 
1নয়ে--১. “বল বীর, বল চর উন্নত মম 'শর+; ২. কারার এঁ লৌহ কপাট, ভেঙে 
ফ্যাল কররে লোপাট 1 এলেন মোঁহতলাল শরশরণ প্রেমের সুস্পষ্ট ঘোষণা নিয়ে 
“আমি মদনের রাঁচন দেউল দেহের দেহলা পরে ।” ভাষায় ও ছজ্দে রধাচ্দু- 
সত্ম্দ্রীয় এরীতহ্যের চিহ থাকলেও ভাষা ও ভাঙ্গর অনেক পাঁরবর্তন হয়েছে লক্ষ্য 

করা গেল । কারণ বিষয়বস্তু ও জীবনদ্যাষ্টর পাঁরবত“ন ঘটেছে। 
1কন্তু 'তারশের 'আধুনিক' কাঁবরা দেশের মাঁট ছেড়ে পাঁড় 'দিলেন বিদেশের 
জাঁমতে। ইংরেজী সাহত্যের কাব্যমীন্তর আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন এলিয়ট 
ও এজরা পাউস্ড "ছিলেন তার প্মরোধা পাঁথকৎ। এ"দের মধ্যে এলিয়টের কাছে 
'আধ্বীনক' বাঙালণ কাঁবরা সচেতন ভাবে যে দীক্ষা গ্রহণ করলেন তা"হ'ল আত্ম" 
সচেতনতা, নৈর্বটান্তকতা ও নোঁতবাদের । এর পূবে বাঙলা কাঁবতার এীতহ্য ছল 
রোমাপ্টিক । তার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল আত্মমগ্নতা, ব্যান্তসচেতনতা ও ইতি-বাচকতা । 
এ যুগে কবিরা পাশ্চম থেকে গ্রহণ করলেন 'বশেষ করে আত্মচেতনতা ! বিফু দেত, 
ক্পন্টতই জানালেন, “াঁলয়টের কাছে বাংলা লেখকদের ধাণ গ্রহণ মৃখ্যত এই 
বাগ্মসচেতনতার ক্ষেতরে। ৭ দ্ুঃ ভাঁমিকা/এাঁলয়টের কাঁবতা ) সযীলুমাধ হলেন, 


সাঁহত্যের বিষযবন্ত ও আঁঙগক £ রবান্দ্রোন্তর বাঙলা কাঁবতা ১৬, 


“কাব্যের মূদ্তি পারগ্রহণে'"*""শবন্বের সেই আঙ্গিম উর্বরতা আর নেই। এখন সারা 
বন্ধাস্ড খন বীজ সংগ্রহ না করলে, কাব্যের ক্পতরু জজ্জায় না।” বাঙলা কাব্যে, 
সুধীল্ু-কাঁথত, 'কাব্যের কঞ্পতর, জন্মাল বটে। কিন্তু বাঙালণ পাঠকেরা তার 
কাছে ঈাপ্পত বা প্রার্থত ফল পেলনা । কাজেই “কজ্পতরন বাঁল ক ক'রে? 

এাঁলয়টের প্রভাবে আধুঁনক বাগঙুলা কাব্যে যে পাঁরবর্তন এল তা মার্জ ও 
মেজাজের ক্ষেত্রে । ফলে পূবকাঁথত আত্মসচেতনতা, নৈবাপীন্ততা, নোতিবাদদ ও মনন- 
বৈচিন্যও এল। জগধ, ঈশ্বর, প্রেম, মৃত্যু, জীবন সম্পর্কে যে নতুন ভাবনা এল 
তা' রোমাপ্টিকতা দীবরোধা । নতুন ভাবনার উপযোগী নতুন আঁঙগকও সেই সঙ্গে 
এল। শঙ্দ ব্যবহারে আধঁনক কাঁবরা বহহল পাঁরমাণে স্বাধীনতা, বরং বলা চলে 
গ্বেচ্ছাচার গ্রহণ করলেন । চলতি বাঁলর পাশেই ইংরেজশ শব্দ, তৎসম শব্দের সঙ্গে 
গ্রাম্য শব্দ, রবাচ্দ্ু-কাব্যাংশের সঙ্গে আটপোরে শব্দ ইত্যা্দ বাঁসয়ে একটা বিপব়। 
সৃছ্টি করলেন । রবীন্দ্রনাথের কাছে একেই “ল্যাঙুট পরা গ্াঁজ-পাকানো ধূলোমাখা 
আধুনকতা” ব'লে মনে হয়োছল * এবং 'তাঁন সামায়ক ভাবে রৃত্ট ও ক্ষুষ্ধও 
হয়েছিলেন। পরে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এই বিপর্যয়কে অগত্যা মেনেই নিয়োছলেন 
1নজের অক্ষমতা জানয়ে--“কালের নৈবেদেো লাগে যে সকল আধুনিক ফুল / আমার 
বাগানে ফোটে না সে 1৮ (আগন্তুক/পারশেষ )। 

১৯৪১ সনে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হ'ল । এর পরবতণ বা স্বাধীনতার অধ্যবাঁহত, 
পূর্ববতণ* দেশের অবন্থা হ'ল $ তখন দ্বিতীয় বন্ব মহাযুজ্ঘ চলছে, ৪২-এ ভারত 
ছাড়ো আন্দোলন, কাঁমিউনিষ্ট পাটির জনযদ্ধের ভাক, ফ্যাসীবাদ-বরোধী 
আঙ্দোলন, “৪৩-এ মঞ্বন্তর, গ্রামের পর গ্রাম জংড়ে দ:ভরক্ষের করাল ছায়া নেমে 
এসেছে ; গ্রামের মানুষ একটু খাবারের আশায় শহরে ছুটে এসেছে, জাতীয় 
আদ্দোলনের পাশাপাশি বামপচ্ছা শ্রীমক-কৃষকের আন্দোলন, গণনাট্য সংঘের প্রাতষ্ঠা, 
“৪৬-এ ভ্রাতৃঘাতা দাঙ্গা, নৌ-বিদ্রোহ । 

[তাঁরশের কবিরাও এ সময় নির।সন্ত ও নিরুদ্ধিগ্ন থাকতে পারেন নি। বিফ দেও. 
সমর সেন ত' বটেই, জীবনানন্দ ও আমিয় চক্রবতাঁও সমকালণন ঘটনা-দূঘটনার। 
আঁভঘাতে বিচাঁলত হয়েছেন । জ।বনান০:7 “১৯৪৬-৪৭* কাঁবতায় ত' দান” 
দাঙ্গা-ীবধবন্ত বাঙলার ছবিই ধরা পড়েছে। 

“বাংলা লক্ষ গ্রাম নিয়াশার আলোহণীনতায় ডুবে নিচ্চঙ্থ নিন্ডেল। 
সূর্য অন্ত চ'লে গেলে কেমন সৃকেশী অন্ধকার 
খোঁপা বেধে নিতে আসে-স্শীকল্তু কার হাতে ?% 

তখন থেকেই চাল্লিশের কাঁবতাচ্চার দুটি ধারা ষ্পন্ট হয়ে ওঠে $ ৯. সমাজ সচেতন 
রাজনৈতিক কাতার ধারা £ ২ এর প্রাতক্রিয়া-্রনিত রোম প্টিক কাঁবঅর ধারা । 

রবাল্গুনাথকে প্রাণপণে উত্তীর্ণ হবার দায় থেকে এ'রা মৃন্ত হলেন । হবে. বাজ 
পূর্ব বতাঁ অগ্রজেরাই করেছেন । তাই আধানকতার কোন আঁগ্রপরাক্ষা এদের, 


৯১ সাহিত্য জিজ্ঞালা $ বন্ত-বাদী 1বচায় 


ণধতে হ'ল না বনে ততাদনে চাঁজনের কাবদের সামনে আধবানক কবিতার একটা 
প্যান বা আহ্গুক জানা হয়ে খেছে। ফলে কাঁবির সংখ্যা বাড়ল এবং সেই থেকে 
বাঙলা দেশে কাঁবর সংখ্যা ক্লমবঙ্ধমান । 

এই দশকের উল্লেখযোগ্য কাবরা হ'লেন সমর সেন, ভাব মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত 
ভ্টাচার্য নীরেজ্দ্ুনাথ চক্রবত*, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ॥ 1তাঁরশের দশকের কবিরা 
অবশ্য তখনও [লখে চলেছেন । 

স্বতীয় 'বচ্বষুদ্ধথকালান নাগারক জবনের ক্লাস্ত ও অবসাদ, গ্রান ও বেদনা, 
ব্যথা ও ব্যর্থতা, আশা ও আকাজ্ক্ষা, পণ্যবাদী গাঁণকা সভ্যতার চোখ ধাঁধানো 
জৌলংশ ও অঞ্চঃসারশুন্যতা অথচ পণগ্যবাদ? সমাজের যা অবশ্যম্ভাবাঁ অন্যতম ফল 
স্ব্যান্তর 'বিষুন্ততা বা 811508010) সমর সেনের রচনায় এমন এক গ্যাশ্টি- 
রোমাণ্টিক নগ্ন সত্যরংপে ও সেই অনুযায়ী পদ্যের দোলাহণীন নিরাভরণ ও 'নিরাবরণ 
গদ্যভাঙ্গ গড়ে তুলেছে বা' বাঙুলা কাব্যের আঁঙ্গকে এক অভিনব সংযোজন । রবাদ্দ্ীয় 
খম্ধরস ও রোমাপ্টিক কাব্যভাষা ও কাব্যাঙ্গককে ভেঙে ফেলার সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য 
করা গেল। যথা, “মান হয়ে এল রূমালে ইভ-নং-ইন-প্যারিসের গম্ধ | হে শহর, 
হে ধূসর শহর / কালঘাট ব্রীজের উপরে কখনও ক / শুনতে পাও লম্পটের পদধ্াঁন | 
কালের যাতার ধ্যান শুনিতে ক পাও 1 


সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমাজসচেতন রাজনোৌতিক কমর ও সংগঠক, কমিউানষ্ট 
পার্টর সদস্য. সাধারণ জনজাবনের সঙ্গে যোগ অন্ততঃ পার্টিসূতে যেটুকু গড়ে ওঠা 
প্রয়োজন তা ছিল। তাই মুখের কথা বাচল-তি বুলিকে এত সহজে কবিতার 
আনতে পারেন যে বাঙ্জা কাব্যের গঠনে, ভাষায় ও ছচ্ছদে এক নতুন রণাঁতর প্রবর্তন 
হল বলা চলে । 'নখাগ্রে নক্ষন্নপল্লা | ট'যাকে টুকরো অঞ্ধদস্ধ বিড়? । (নির্বাচানক। 
পদ্দাঁতক ) অথবা, 

এএকাঁট কাঁবতা লেখা হবে তার জন্য / আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ রাগে 
রী রশ করে | সমন্ধে ভানা ঝাড়ে দুরন্ত ঝড় ।” (একি কাঁবতার জন্য )। প্রণবেজ্দু 
দাশগুপ্ত তাই বলেছেন, “তাঁর কাঁবতার শঙ্দ ছিপ নোৌঁকোর মতো কিতাটিকে 'নয়ে 
দৌড় দিতে পারে । কোথাও গুরুভার হয়ে পথ জ.ড়ে থাকে না।” আর “মুখের 
1ছপৃূছিপে, সরু কথাকে প্রায় বেতের মতো ব্যবহার করতে পারেন সুভাষ 
মুখোপাধ্যায়, এবং তাঁর উজ্জ্বল, বা্ণত শব্দের শাণিত ব্যবহার বাঙলা কাঁবতায় 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়েছে ।” (আধযীনক কাতার ইতিহাস / অলোক- 
রঞ্জন দাশগুগ ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত | পৃ. ১২৪) 

নীরেন্দ্ুনাথ মূলতঃ রোমাঁণ্টিক কাব । কল তানই বোধ হুয় একমান্ন কাব যাঁর 
ফাঁবতা এক জারগায় থেমে থাকেনি । রোমান্টিক হওয়া সর্েও কালপাঁরবত'নের 
সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন বান্তব জীবনের বৃহত্তর অংশকেও [তানি অঞ্পাঁবন্তর ৪পর্শ' করতে 
পেয়েছেন । যেজন ২ 


সাঁহতোর (বিষররত; ও তাজিক $.রবাল্যোতর কালা কবিতা ক 


“আমরা কেউ মান্টার হতে চেয়োছলাম, কেউ ভাতার, ফেনউ উাকিল। 

নক সেসব কিছু হতে চারান। 

সে রোদ্দুর হতে চেয়োছল 1” (অমলকাক্ক ) 

নগরেজ্জুনাথ খুবই নিষ্ঠাবান কবি । শব্দের ব্যবহার খুবই পারাঁমিত, বা বসতে 
চান বেশ সহজ সরল করে এবং জড়তাহীন অব্যর্থভাবেই বলতে পারেন । তাঁর 
কাবতার আঁশ্রক একটুও দূববল বা শিথিল নয় । এর কারণ দেশ. কালের এীতহ্যকে 
আত্মচ্ছ করে নরেঙ্দুনাথের মধ্যেও এক ধরনের জীবন দার্শীনকতা গড়ে উঠেছে, যেখানে 
1তান সং ও আস্তারক। তাঁর 'আবহমান' কাঁবতাঁট সেই জশবন দাশশনফতার 
গাভরতাকে অনায়াসে স্পশ করতে পেরেছে । 


“যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া 

লাউ মাচাটার পাশে। | 
ছোট্র একটা ফুল দুলছে, ফুল দৃলছে, ফুল 
সন্ধ্যার বাতাসে । 

কে এইথানে এসেছিল অনেক বছর আগে 

কে এইখানে ঘর বে'ধেছে নিবিড় অনুরাগে । 
কে এইখানে হারিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আমে 
এই মাটিকে এই ছাওয়াকে আবার ভালোবাসে । 
ফ.রয়না, তার কিছুই ফ:রয়্না, 
নটে গ্রাছটা বণাঁড়য়ে ওঠে, কিন্ত; মুড়য় না ।” 


1কংবা “নক্ষত্রজয়ের জন্য” কবিতাটি উপযৃত্ত শব্দসম্ধানণ কাবিচিত্তের আস্তারক 
আঁচ্থরতায় স্পন্দিত । ভাষা ও প্রকাশভাঙ্গতে সে স্পন্দন চমৎকার ধরা পড়েছে । 
“হুস্‌ করে নক্ষুলোকে উঠে যেতে ঢাই 
[কিন্তু তার জন্য, মহাশয়, 
স্প্রিংলাগানো দারুণ মজবুত একটা শন্দ চাই ।” 
কবিতার রূপকর্মের ক্ষেত্রে চাল্লশের দশকে সকান্ত একটি বিশিষ্ট নাম । তাঁর 
কাব্যে কোন সচেতন কারুকম নেই । অবশ্য এটিই তাঁর কাবতার র্‌পকম”, এমন 
সহজ প্রত্যক্ষ ভাঙ্গ যার মধ্যে কোন সঙ্জীকৃত সচেতন প্রয়াস নেই; এটিই সে যুগে 
এক উল্লেখযোগ্য ব্যাঁতক্রম |. ররাল্দ্ুনাথ, সধাম্্নাথ ও সুভাষ ম্খোপাধ্যায়ের 
প্রভাব আঁত অঙ্প 1্দনেই ধোগ্যতার সঙ্গে আত্মসাথ করে এবং দ্ুততার সঙ্গে. আরম, 
করে সেই তরুণ বয়সেই সংকান্ত বাঙুলা কাতার যে অবয়ব নির্মাণ করলেন তাতে 
বাঞ্জলা কাঁবতার বজল্ম হল। অর্থন রবীন্পতিহালালিত ও স্যধান্-্মভাবের 
কাব্যে দীক্ষিত সূকান্ত-চিত্ে খিতাঁয় মহাবুদ্ধকালণন গাভরক্ষ, দাঙ্গা, -7াকজাউড, 
ফ্যাসাবাদা5771.৭ অনমন্ধের ডাক ও তবসামাঁরক জাতাঁয় ও আন্র্জাঁতক আন্দোলন 
যে দ্বা্ঘিক প্রার্তারর জন্ম দিয়েছে, তার ধঞোই এক 'নিয়াভরণ, ভাবপধমণ' বা 


৩ সাহিত্য জিজ্যসা $ নম্তবাদী বিচা 


িব-তিধমর্ণ কাব্যপর্যান্তর উদ্ভব হজ যা অনায়াসেই জনসমাজের মর্ম জপ করতে 
পারে। শুধু গ্পর্শই নয়। আলোঁড়তও করে তোলে । তবু অনেকে লুকান্তর 
কাঁবতাকে কাঁবতাই বলতে চান না। খলেন সংকান্ত বড় মোশ ক্োগানধম | কিন্ত; 
সুকান্ত খন লেখেন 


“রন্তে আনো লাল 
রাঁনর গভীর বৃস্ত থেকে 'ছি'ড়ে আনো 
ফুটন্ত সকাল ।” 


'জ্বদেশপ্রেমের ব্যাঙ্গমাপাখাী 
মারণ মন্ঘ বলে শোন তা ি*-- 


ইত্যাদ অংশ 'কি ভাষণধমা হয়েও কাব্যধমর্ধ নয় ? ব্যাঙ্গমাপাখীর বাক-প্রাতমা 
1ক লোকায়ত এরীতহ্যের স্মারক নয় ? অথচ এই রাত অনুসরণ করে অনেকেই ত' 
কবিতা িলখতে গেছেন । 'কন্ত; আঁধকাংশই ব্যর্থ হয়েছেন । কারণ সমকালীন বুগগ- 
জীবন ও সমাজ-পাঁরবেশকে আত্মসাৎ ক'রে যে জীবনসত্য সংকান্ত-চত্তে দ্বাম্ষিক 
নিয়মেই গড়ে উঠোছল, সেই সমাজসত্য ও জাঁবনসত্য না থাকলে কোথা থেকে হবে এই 
ধরনের সাঞ্ট ? 
“আদিম হিংস্র মানাবকতার যাঁদ আম কেউ হই 
গ্বজন হারানো শমশানে তোদের চিতা আম তুলবোই 1৮ 
অথবা, “ক্ষুধার রাজ্যে প:থিবী গদ্যময় 
প্ার্ণমা চদি যেন ঝলসানো রুটি |” 


এইসব অংশকে দৃশ্যতঃ বা প্রচলিত দরষ্টতে উচ্চশ্রেণীর কাঁবতা বলে অনেকের 
কাছে মনে নাও হ'তে পারে । 1কল্তু তৎকালীন সমাজ-পারাম্থাতর দ্বাচ্ঘিক সংঘাতে 
আলোঁড়ত ব্যথাহত কাবর হৃদয়োৎসা রত স্বতঃস্ফৃত “ভাষণ” বলেই এই উচ্চারণ সং 
ও আন্তারক এবং সেই অন:যায়ী তার আঁঙ্গকও হয়েছে সহজ সরল এবং স্বাভাবিক । 


অবশেষে, সব কাজ সেরে 
আমার দেহের রন্তে নতুন শিশুকে 
করে যাব আশীর্বাদ 
তারপর হ'বে ইীতহাস।' --এ অংশও নাকি বড় বেশ 
সপণ্ট ও প্রত্যক্ষ । আভাব-ইঙ্গত-ব্যঞ্জনাধার্মতা নাক নেই । রবাীচ্দ্বনাথের-- 
“সংসার মাঝে দু-একটি সর 
রেখে দিয়ে বাব কাঁরিয়া মধুর 
দু-একাঁট কাঁটা কার দিব দ্‌র- 
তারপরে ছ্দাট নিব ।* 
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এইাট যাঁদ কাঁবতাপদবাচ্য হয়, তবে পৃর্বোচ্থত সৃকান্তর পংক্িগ্লি অবশাই 
কবিতা হয়ে উঠেছে। 

চাঁ্লাশের দশকের অন্যান্য কাঁবদের মধ্যে নাম করতে হয় 'মধুবংশীর গাঁল'-খ্যাত 
জ্যোতারচ্দু মৈর, বারেষ্ু চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, মনচ্্ রার, অরুণ পরকার, 
নরেশ গুহ, রমেল্দুকুমার আচার্য চৌধুরশী, রাম বস, সিচ্ষেশ্বর সেন, বাণণ রায়, 
রাজলক্ষনী দেব" প্রমুখের । পরবতঁ দুই িতন দশক ধরেও এদের অনেকেই অবশ্য 
লেখা লোথ চালয়ে গেছেন । এ'দের মধ্যে *জ্যোতীরল্দু মৈত, নরেশ গৃহ ও বাণ” 
রার লেখা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন | তবে বাঙলা কাব্যের আঙ্গক গঠনে রোমাশ্টিকতা 
ও বাচ্ডবতার দ্বাঁষ্বকতার মধ্য 'দিয়ে কাঁবতার ভাবা ক্রমশ যে কাব্যকতা ছেড়ে মুখের 
ভাষার কাছাকাঁছ এসেছে সে ব্যাপারে ীল্লাখত কবিদের কৃতিত্ব কম নয় । তবে 
এক্ষেন্লে পর্বকাথিত সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচাষের কৃতিত্ব যে সবচেয়ে 
বোঁশি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 

পণ্যাশের দশকে একাঁদকে বামপচ্ছাঁ আজ্দোলনের ক্রমপ্রসার, তেলেঙ্গানা-কাকদ্বীপের 
কৃষক অন্ভ্যুখানের ব্যর্থতা ও বেদনা, অন্যকে নতুন ক'রে গণনাট্য আলঙ্দোলনের 
তীব্রতা, গণনাট্য থেকে একদলের বেরিয়ে গিয়ে নবনাট্য রীতির প্রবন, ১৯৫২ সনে 
প্রথম সংসদীয় নির্বাচন, ১৩৫৩ সনে এক পয়সা ট্রাম-ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আঙ্দোজন, 
১৯৬ সনে বঙ্গাবহার সংয্যান্তকরণ বিরোধী আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, চীন-ভারত 
মৈ্ী ইত্যাদি বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার মধ্যে যেমন একদল সমাজ-সচেতন 
বামপচ্ছণ? কাব সমকালীন যুগের বাণাকে তুলে ধরেছেন, তেমন আর এক দিকে 
একদল তরহণ কাব কেবল কবিতার জন্য কবিতা রচনার আঙ্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন । 
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কীত্তবাস' কাঁবতা পামিকাকে কেচ্দু করে এই গোড্ঠী গ'ড়ে 
উঠল । এ'রা বুদ্ধদেব বসকে সামনে রেখে এক ধরনের শীবশজ্ধ” কাঁবতা রচনায় ব্রতণ 
ছালেন। বিষু। দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জনমখণী সমাজ সচেতন বাগ 
বৈদশ্ধ্য নয়, এদের মতে “ষে ধুঃখের অনুভূতি জনতা থেকে 'বিচ্ছা্বঃ যা একলার, যা 
[নজনের সেটাই অসামান্য ॥ সেটা যত তুচ্ছ হোক, কিংবা কাজ্পাঁনকই হোক, বিশক্ধ 
ফাঁবতার জঙ্ম হয় তা থেকেই ।” 

কল্তু কাঁবতা যাঁদ জাবন-সমৃখখ হয় তবে তা" কাঁবতা-ই, শবশুন্ধ' বা অশুদ্ধ 
কাঁবতা ব'লে কোনও বন্ড আছে কি? 'বশুদ্ধ কাঁবতার দাবী যাঁরা তোলেন তাঁরা 
কবিতার পশ্চাতে যে বাশুব-জীবন-উৎস রয়েছে তা'কেই অগ্বীকার করেন। 
বান্তব জীবনের ছচ্ব-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে কাবিচিত্তে যে জীবনসত্য গড়ে ওঠে, এ'রা 
সযয্ধে তাকে এঁড়য়ে ষেতে চান এবং “কবিতার জন্য কাঁবতা'--এই ধৃয়ো তুলে ফাঁক 
ও ফাঁীকটা ধরতে দেননা এবং জশীবন-ীবাবন্ত কাব্য লাপবিলাস করেই চলেন । বস্তু 
ফাঁবতা জীবন-বৃক্ষেরই ফুল, কাগজের ফুল বা আকাশ-কুসুম নয় । কাজেই বশুজ্ধ- 
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বাদ? কাঁবদের কাব্যে যে কাব্য প্রকরণ থাকে তা'' নেহাধই প্রকরণ, সোজা কথায় 
ণনতান্তই নির্মাণ, সংস্টিকার্য নয় । 

ন।এ্রযত নিখলনিজন+এর নাম-সাধম্যে পণ্চাশের প্রথম কবি আলোক সরকার 
তাঁর প্রথম কাব্যের নাম লেন 'উতল 'নর্জন' (১৯৫০ )। তার পর ১৯৫৩ সনে 
'কান্তবাস' পন্নকে কেচ্দু করে একে একে বহু কাবর আঁবিভশব হ'তে থাকল । একাঁদকে 
সহনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শান্ত চট্টোপাধ্যায়, কাঁবতা সিংহ, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, 
অলোকরঞ্জন দাশগুগ্ত, সুনধলকুমার নঙ্দী, অরাবজ্দ গুহ প্রমূথ কাঁবরা এলেন । 
এ*রা কাব্যের বিষয় ও প্রকরণে “ীবশজ্ধ” বাদ । অন্যাদকে পৃ্ণে্দ পন্তী, জঙল্লাথ 
চক্রবতঁ+, গ্রোলাম কুন্দুস, মাঁণভূষণ ভট্টাচার্ধ প্রমুখ অসংখ্য বামপঙ্ছণী কাব, যাঁরা ঠিক 
তথাকাঁথত 'িশুদ্ধবাদণী নন, বরংচ অনেকখানি সমকাল ও সমাজ-সচেতন কাব । তাই 
বলে পৃবেশীন্ত কাঁব-দলের লেখায় সমকালের কথা নেই, তানয়। তবে তাঁদের 
উদ্দেশ্য ভিন্নতর ৷ তাঁদের উদ্দেশ্য তাদেরই ভাষায়, আসল কথা হ'ল তরুণদের 
একটি গোম্ঠী বা দল গড়ে ওঠা ।+ 

“এই দশকের কাঁবতার' ভুমিকায় শংকর চট্টোপাধ্যায় স্পম্টতঃই জানালেন, “এই 
তীব্র উদাসীন, উন্মত্ত, ধীমান, ক্রুদ্ধ; সম্ভ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, ভয়ঙ্কর, মগ, চতুর, সৎ, 
ভূতগ্রন্ত, ধার্মিক ও অতুগ্ত কাঁবদের সমারোহ আধ্ীনক কালের পাঁথবীর তাবং 
কাব্যাদর্শকে ধ্ীলসাৎ করে 'দিয়ে কেবলমান্ত্র কাঁবতার জন্য বেচে থাকা ও সকল সময় 
কাঁবতার মধ্যে অবস্থানের সঞ্কজ্প ব্ীঝবা নতন 1৮ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই করাটাই 
কাঁবতা করে বললেন, 


“শুধু কাঁবতার জন্য এই জঙ্ম, শুধ; কাঁবতার 
জন্য কিছু খেলা, শুধু১****, 
কবিতার জন্য এত রন্তপাত****** 1 
এই ধরনের “কবিতার জন্য বে"চে থাকা", অথবা কাঁবতা 'সংহের '“প্রীতাদন 
কবিতার যৌবন যাচাই।প্রাতাঁদন শব্দের কাঁন্টতে ধান ঘষা/প্রাতাঁদন দগ-দগে সোনার 
ছড় ফ্‌টে ওঠা চাই/প্রাতাঁদন কাঁবতা কাঁবত ক'রে ওজ্ঠাগত প্রাণ 1” --সে !করকম 
কাঁবতা? এর মূল সম্ধান করতে হবে হাঙর জেনারেশনের ম্যানিফেম্টোতে । ১৪ 
দফা ঘোষণার মধ্যে প্রধান হ'য়ে উঠেছে অহংমখ্য আমিত্বের দাম্ভিকতা । সমাজ 
থেকে গনজেকে 'বাবন্ত করে কেবল মান্ন ব্যন্তির উচ্চপ্ড উদ্দামতা, নগদ প্রা্তির আশায় 
বড় বেশ ভোগমখ্য উৎকেন্দ্রিকতা । নইলে সনগল গঙ্গোপাধ্যায় লিখতে পারতেন 
না-- 
“কাঁবতা লিখোছ আমি, চাই স্কচ- 
সাদা ঘোড়া, 'নিভে'জাল ঘৃতে পক 
মুর্গির দু ঠ্যাং শুধয, বাঁক মাংস নয় । 
এরা ইচ্ছাকৃত ভাবেই ভাঙতে লাগলেন পুরনো প্রথা, পুরনো সমাজ, পুবর্তিন 
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শক্দপূহখল ও পুরাতন মূল্যবোধ--“ভাঙো চ্রমার করো ওই তৃষাহান / শব্দের 
পাহাড়” কবিতা হ'ল তাঁদের কাছে শসগারেট ধরাবার মতো সোজা কাজ” অথবা 
“কাঁলর বমন” বা “কলমেক নীল মন্রপাত'' । অর্থাথ :1504- সুপাঁরকাষ্পত 
নৈরাজ্য এনে একটা হৈ চৈলাগিয়ে দেওয়া । কাব যে সামাজিক জশব, সমাজের 
কাছে তার যে দায়বম্ধতা থাকে, সমাজ-বোধ ও জাবন-বোধের প্রগাঢ়তা থেকেই যে 
কবিতার জন্ম, নৈরাজ্য বোধের নগুর্৫ধকতা থেকে নয়, সেই হীঁতবাচক ভৃঁমকা এ 
কবিরা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। জাঁবন সম্পকে নিতান্ত নোতিবাচক দাশ্টভাঙ্গ 
থেকে সাহত্যের বিষয়বস্তু 'আসেনা” বলেই এদের কাঁবতা অন্তঃসারশহন্য এবং সে 
শূন্যতা ঢাকবার উৎকট প্রয়াসেই এমন ঢাক ঢোল পিটিয়ে তরা আগঙ্গক-সর্স্বতার 
হাত-পা ছধড়ে যাচ্ছেন । এতে চমক থাকলেও চমৎকাঁরত্ব নেই, শখ্দের অহেতু ব্যায়াম 
বা কসরৎ থাকলেও স্বাচ্ছ্যন্রী নেই । অতএব এই ডামাডোলের বাজারে 'দ্বিতীয়-তৃতায়- 
চতুর্থ এমনাক পণ্টম শ্রেণীর কবিরাও কজ্গেক পেতে লাগলেন এবং কবির সংখ্যাও হু 
হ করে বাড়তে লাগল । 

1কস্ত; এদের মধ্যেও 'চ্ছুতধী ছিলেন 'তাঁরশের ও চাল্লশের দশকের অগ্রজেরা 
ত” বটেই নীরেচ্ু চক্রবতণ” রাম বসু এবং পণ্টাশের দশকের শংখ ঘোষ, আলোক 
সরকার, পরর্ণেজ্দ; পত্রী, দেবাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অলোকরঞ্জন দাশগস্ত প্রমুখ 
অনেকেই, বিশেষ ক'রে বামপচ্ছা কাঁমটেড কাবরা । এরাই নৈরাজ্যের উৎকেচ্দিকতা 
থেকে বাঙলা কবিতার আশঙ্গককে কাব্যের 7781) 5064101-এ রাখার তথা জনজাঁবন 
ও দেশকালের এতিহ্যের সঙ্গে যোগযবৃস্ত রাখাব প্রাণপণ চেল্টা করেছিলেন । তবে 
বামপচ্ছাঁ কাঁবর্দের কবিতা বে স:কান্ত-কাব্যের মতো জনাপ্রয্র হয়ান তার কারণ এদের 
কাব্যের প্রকরণের আঁত প্র ও দেশীয় এ্রীতহ্যচ্যুত বিদেশী বিপ্লবী কাব্যের আতচর্চা- 
জাঁনত বাগ-বৈদগ্ধ্য অথবা ঠিক উল্টো, অর্থাৎ প্রকরণের আত শোথল্য বা আঁতি 
দৌর্বল্য ; সবেোপার দেশকালের বাণীকে যথোচিত ভাবে আত্মচ্ছ করার শান্তর 
অভাব । এছাড়া, “কীত্তবাস-গোম্ঠীর ভাঙনধমণ উৎকৌন্দ্ুকতা ও চমক স্বান্টর 
মোহও তাঁদের কয়েকজনকে অন্পাঁবন্ভর সংক্রামক করেছিল । তাই মুখে সমাজতাল্ম্রক 
আদর্শের দায়বদ্ধতা ঘোষণা করলেও তাঁদের কাঁবতা অনেক ক্ষেত্রেই বাক--সর্ব্ষব 
বৈপ্লাবকতায় এবং গঠনধমে” ন'রম্ত শারারকতায় পর্যবাঁসত হয়েছে । 


যাটের দশকের কাঁবদের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বোশষ্ট্য নেই । এরা অনেক 
পাঁরমাণে শান্ত, নিরীহ ও স্ব্থু। কারণ এদের পবতপ্রমাণ বাধাঙ্বরপ সামনে 
রবাচ্ছুনাথ নেই, বামপন্হণ আন্দোলনের জোয়ারও নেই অথবা নেই কোন পঞ্সশ 
দশকায় উচ্চপ্ড অঙ্গীকার । ১৯৫৬ সনে রুশ কামিউীনপ্ট পাঁর্টর ২০শ সম্মেলন ও 
শাঁলনের অব-মৃল্যায়ন, ১৯৬২ সনে চীন-ভারত সংঘষণ রুশ-্চীন গম্পকের 'তিজ্ততা 
ইত্যাঁদ ঘটনা বম্ব কাঁমউানষ্ট আদ্দোলনে ভাঁটার টান নিয়ে আসে । বাঙলা দেশে 
বামগজ্ছণ আন্দোলনেও তখন চরম সংকট । ১৯৫৬-৫৭ সন থেকে কাঁমউীনস্ট পা্ট'র 
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ময়ো যে মতাদরশগত সংকট ঘনীভূত হচ্ছিল তার ফলে ১৯৬৪ গনে পার্টি বিভাজন 
ও মা্জবাদ?ী .7১2+ পাটির প্রতিষ্ঠা, দাক্ষিণপল্ছণী কান৯1৭-৮৬৭ কাংপ্রেসের গায়ে 
গা দেওয়া ইত্যাদি ঘটনাবলী বামপচ্ছণী কবিদের উজ্জীবিত করতে ত' পারেইনি, 
উপরন্তু নতুন ক'রে মতাদর্শের লড়াই, রাজনোতিক লড়াই, এবং তজ্জন্য পান্রিকা প্রকাশ 
ইত্যাদি সংগঠন-কমে'র মধ্যেই সমন্ত শান্ত ও কমপ্রচেম্টা অধিকতর নিবজ্ধ করতে 
হয়েছে। 

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর বামপচ্ছার লাল রং ধুয়ে অনেক পরিমাণে ফিকে 
হয়ে গেলেন; সেই সঙ্গে তাঁর কবিতার রংও অনেক 'ফিকে বা নণরন্ত হয়ে এল, যাঁদও 
মাঁম্সয়ানা বাড়ল। তাঁর কাঁবতা হয়ে উঠল মুখের ভাষার প্রাতীবচ্ব, তব? জীবন- 
বোধের গভগরতা যেন গেল ছারয়ে । 


পণ্চাশের দশকের কাঁবদের মতো ষাটের দশকের কাঁবরা দল বাঁধতে পারেন নি। 
তাঁরা ধবাচ্ছন্ন এককভাবে কাব্যচচণা করে গেছেন । তার মধ্যে এক ধরনের 'বািন্ত 
দার্শীনকতা বা ত্দীত্বকতা প্রধান হয়ে উঠেছে ॥ রদ্ধেশবর হাজরা, রবীন সুরঃ শম্ভু 
রাঁক্ষত, পাঁবন্ত মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভোৌঁমক, রাণা চট্টোপাধ্যায়, কালশকৃষণ গৃহ, 
1বজয়া মুখোপাধ্যাগ্ন প্রমুখ এই দশকের কাঁবদের কাব্যে এক ধরনের দার্শীনক নৈরাশ্য 
ও অন্যমখীনতা লক্ষ্য করা গেল । বশেষতঃ রক্লে*বর হাজরার কাঁবতায় । আসলে 
পাঁরপাশ্বিক জগ্গতে দেশ ও কালের ক্ষেত্রে যখন আঁনশ্চয়তা, চারাদকে যখন 
আশাহশনতার কালো ছায়া, তখন হয়তো এই ধরনের 1বচ্ছিল্নতাবোধ দেখা দেয় এবং 
তার প্রাতফলন ঘটে সাঁহত্যে। এই ধরনের পাঁরাশ্ছিতিতেই ধনবাদী ইউরোপ- 
আমোঁরকায় আঁন্তত্ববাদী (9%1505101911১7) দর্শন ও তার ফলশ্রুতিতে আবসাড" 
স্াহত্যের বিশেষতঃ নাট্য সাহত্যের জম্ম হয়েছিল । এই দশকের বাঙলা কাঁবতায় 
তথা বাঙলা নাটকেও আ্যাবসাডজম দেখা গেল ভাল্লাখত কাঁবদের অনেকের 
লেখাতেই এবং মোহত চট্টোপাধ্যায় ও বাদল সরকারের নাটকে । 


রত্নে*বর হাজরার কাঁবতায় যে সুর লক্ষ্য করা গোল সে তো আন্তিত্ববাদী দার্শীনক- 
তারই সুর, ভাষাও সেই অন্যায়ী নিষ্পৃহ, কিছুটা নীরন্ত বা পাংশু । যেমন. 
"ভর অর্থে কোনো ছুই গিরায়ত নয় / না সত্যরা না িধ্যারা--- / **"গ্রভর 
অর্থে কোনো মানুষ / সুখেও নেই, দ?ঃখেও নেই" 1৮ আম্তিত্ববাছী দশ্*নের অন্যতম 
মূল বোশিষ্ট্য জীবন সম্পর্কে একটা আত্ঞ্কপ্রতশীতি বা উদ্বেগ ইংরোজতে যাকে 
বলা হয় &7৪01). বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কাঁবতায্ তা লক্ষ্য করা গেল--“আমরা 
যার সঙ্গে 'নত্য বসবাস কার | তার নাম প্রেম নয়, উদ্দেগ্ব | যাটের দশকের ঝাঁররা 
তাই এক ধরনের উদ্বান্তু । চল্লিশের হীতবাচক বামপচ্ছী রাজনীতি নেই । পণ্াশের 
উজ্চপ্ডতা ও অহংমন্য আ্যত্মম্ভারতা অনপাচ্ছত, বামপন্ছশ রাজনণাতর 'দ্িধা--নিধা _ 
ুবভন্ততা, আনাম্চত ভাবষ্যং--নব মাঁলয়ে এই দশকের কাদের কাব্যে শুধু শ্নাতা 
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বোধ.। ফলে কাব্যের সষ্টিতেও রন্তশন্য নিষ্প্রাণ হতাশা, ক্লান্ত ও অবসাদ এবং 
তল্জাত একধরনের শূঙ্ক দার্শীনকতা । 

এর হাত থেকে এই দশকের কাঁবতাকে যাঁরা বধাঁন্ং বাঁচাবার চেম্টা করেছিলেন 
তাঁরা হলেন চাল্পশের বাঁরেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং পন্ঠাশ যাটের কৃফ ধর, আঁমতাভ 
দাশগণপ্ত, ঘাটের মণিভূষণ ভট্টাচার্য, দেবদাস আচার্য) রবীন সুর, শল্ডু রক্ষিত, সজল 
বন্দ্যোপধ্যায়, পরেশ মণ্ডল, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত তুষার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কাবরা । 

মাঁণভূষণের প্রথম কাবাগ্রচ্ছ “কয়েকাঁট কণ্ঠস্বর” ১৯৬২ তে, প্রকাশিত হ'ল। 
রম্তহীন ফ্যাকাশে শব্দচর্চার জগৎ থেকে তিনি আমাদের নিয়ে এলেন কর্মমুখর 
জাঁবনের মাঝখানে । যাটের অন্যান্য কাঁবদের থেকে এখানেই তিনি জ্বতল্ম। 
কাঁবতায় বিদ্বোহ নেই, চমক নেই, শব্দক্রীড়া নেই, আছে আস্তারক সহজ অনুভূতির 
অকান্রম প্রকাশ । কখনও তান মধ্যাবত্ত জীবনাজজ্ঞাসায় আত্মাজজ্ঞাস হয়ে ওঠেন 
“স্ষ্প্রগল্ভ গ্রচ্ছের ভিড়ে জাীবকায় আত্মসমপণ | সময়ে রূপসী ভার্যা, সংসন্তান, 
নোতিক উন্নাত; সঙ্গত প্রাতম্ঠা, যশ । আকাঙ্ক্ষার বিচরণ দর্পণ | পাঁরতৃগ্ত কানে 
বাজে ক্লাস্তকর সামাজিক ভ্ুহতি |” 

উদ্ধৃত অংশে 'কিছ-টা জীবনানল্দীয়, ছটা সংধশচ্দু দতায় অথবা বরা 
বু দের প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও পণ্ঠাশের উৎকেচ্দিকতা থেকে মাঁণভূষণ বাঙলা 
কাবতাকে যথাসাধ্য স্বাভাবিক ম্খ্য প্রবাহে রাখতে চেস্টা করেছেন ॥। পরব 
দশকে তাঁর কাঁবতার উচ্চারণে ও প্রকরণে বৈপ্লাবক ঘোষণার স্পন্টতা ও বাঁল্ঠতা 
থাকলেও বারবার তান একই বৃত্তে ঘুরে ফিরে এসেছেন । 

ঘাটের দশকের কাঁবদের আর একাঁট বোশিদ্ট্য, তাঁরা কাঁবতার আঙ্গিক নিয়ে কিছু 
ভাঙুচুর করেছেন । 'বিশেষ করে পুহ্কর দাশগুপ্ত, পরেশ মস্ডল ও সজল বক্দোপাধ্যায় 
প্রমুখ কাঁবরা হরফের হেরফের বা পধান্ত বিন্যাসের নবত্ব ঘাঁটয়ে কাঁবতা-শরপরের 
দ-চ্টগ্রাহ্া রূপ দিতে চাইলেন । আমরা জান কবিতা নিয়ে কাঁবরা পরাঁক্ষা নিরাক্ষা 
করেন-সাধারণতঃ 'নয়োন্ত কারণে £ 


ক. বিশেষ বন্তবোযোর বা জীবনবোধের প্রেক্পণায়, 
খ. প্রথাবজ্ধতা থেকে মন্তলাভের তাড়নায়, 
গা. নিজেকে পালটাবার তাগিদে, 
ঘ. শুধুই চমকপাঞ্টর জন্য । 
ঘাটের কাব পুছ্কর দাশগুপ্ত এইরকম নতুন পধান্ত বিন্যাসে কাঁবতারচনার পরাক্ষা 
করেছেন £ যেমন 
গ্রে ঢুকল 
টোৌবলের পাশে দাঁড়াল 
চেয়ারে বদল 
উঠল 


৮৬ সাহত্য জিজ্ঞাসা £ বন্ড-বাদশ বিচার 


জানলা খুলে দিল 

বসল 

উঠল..... ইত্যাদি ।”- এই ধরনের পধান্ত বিন্যাস ই. ই- 
কমিংস--এর কাবতায় ইতোপূর্বে লক্ষ্য করা গেছে । এ বিষয়ে অভ দিকদারের 
একট গ্রচ্ছে উপভোগ্য আলোচনা আছে । কাজেই বাগ--বাহুল্য 'নভ্প্রয়োজন । 

ষাটের আরও কয়েকজন কাব কালের ক্লৈব্য মেনে নিয়েই আত্মগগত আঁভমনত্য- 

ব্যহে আত্মসমর্পণ করলেন । এদের মধ্যে ভাঞ্কর চকুবতণ, তুষার রায়, বেলাল 
চৌধুরী, মঞ্জষ দাশগুপ্ত, দেবারাত মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য । আবার প্রচ্গালত 
বাঙ-লা কাবতার সংচ্ছতার ধারাকেই মেনে নিয়েছেন বাসদের দেব, আশিস সান্যাল, 
মলয়শংকর দাশগ-প্ত, বিনোদ বেরা ও কেতকী কুশারী ডাইসন । আরও অসংখ্য 
কাঁবর নাম উল্লেখ করা যায় । কিন্ত: বাহুল্য ভয়ে বাদ দিতে হ'ল । এই অনবংল্পেখ 
মানায় । 


সাত 


সম্তর দশকে এল ভরাবহ দন ॥ নক্সালবাড়ীর কৃষক আন্দোলন, বামপচ্ছণ 
আল্দোলনে ভয়াবহ সংকট ও আগ্নের় পরীক্ষা, শাসকশ্রেণীর সম্ট ব্যান্তহতার 
রাজনীতি, সর্বব্যাপী সচ্পাস ও জীবনের চরম অবম[ল্যায়ন । এরই মধ্যে এক শ্রেণীব 
কাব পূর্বতন পণ্চাশ ষাটের কাব্যধারার ধুয়ো ধরেই বাজারী কাগজে একঘেয়ে 
গলাঁপাঁবলাস করে চলেছেন , আর তারই পাশাপাশি বাঙলা কাবতার ধারাকে 
আরেকদল কাঁব আনতে চাইলেন জীবনের সচল প্রবাহে ॥ হত্যা রন্তপাত ও সম্গাসের 
মধ্যেও প্রবীণ কাঁব বীরেচ্দু চট্টোপাধ্যায় রইলেন তাঁর জীবনাদর্শে অটুট, সুভাষ 
মুখোপাধ্যায় কিন্তু চোখ 'ফাঁরয়ে রইলেন, “কান ফেরালেন কোকিলের 'দিকে'” 
আর বাীরেচ্ছু চট্টোপাধ্যায়ের স্পঞ্ট, বাঁলম্ঠ জশবনবাদশ কাব্যবীতর ধারায় অনেক 
কাব এলেন সাহসিকতার অঙ্গীকার নিয়ে । এদের মধ্যে দুর্গাদাস সরকার, শেখ 
আম্দুল জব্বার, সনাতন কাঁবয়াল, দীপংকর চক্রবতণঁ, আঁমতাভ চট্টোপাধ্যায়, কনক 
মুখোপ্যাধ্যায়, শ্যামসংক্দর দে, প্রণব চট্টোপাধ্যান্স, 'জয়াদ আ'লঃ অমল চক্রবতশী, 
মধু গোস্বামী, রাণা বসু, রথাল্দ্র ভৌমিক, শতদ্রু চাক, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, 
শ্যামল সেন, সাধন গুহ আঁরম্দম চট্টোপাধায়, আনবণণ দত্ত, ইরা সরকার, সব্যসাচগ 
দেব; কেস্ট চট্রোপাধ্যায়, সাগর চক্রবতণ, গোপীনাথ দে. রাসাঁবহারণ দত্ত প্রভাত 
অনেকের নামই উল্লেখ করা যায় । অনেক নামই বাদ রইল, কারণ নামাবল? রচনা বা 
তাঁলকা প্রণয়ন এ 'নিবচ্ধের উদ্দেশ্য নয় । 


সত্তরের কাবরা আঁশর দশকেও ( যাঁরা জীবিত আছেন ) লিখে চলেছেন । এরা 
প্রধানতঃ লিট-ল ম্যাগ্গাইজনের লেখক । এরই পাশাপ্মাশ বৃহ পান্তকা-গোম্ঠীর 
পৃঞ্ঞপোষকতায় আরেকদল কাঁবও লিখে চলেছেন ॥ কিন্তু; প্রকরণগত যত পরাঁক্ষা- 


সাহিত্যের বিষয়বন্ডু ও আঙ্গিক £ 74 হে বাগুলা কবিতা ৮ 


নরাক্ষাই হোক, যতই নিষ্প্রাণ নীরন্ত হোক বাঙুজা কাঁবতার শরার, তা' যে ক্মশঃ 
মুখের ভাষার কাছাকাছি আসছে, এটাই পসুলক্ষণ। কিন্তু দেশ, কাল ও সমাজ 
জীবনকে আত্মম্থ করে যে সচ্ছতা ও জবনবোধ কাঁবতার বিষয়বঙ্তু ও আঙ্গিক গড়ে 
তোলে, জীবনকে আত্বম্থ করবার সেই শান্তই যে আজ অনেকের মধ্যে নেই! 

কবিরা জ্পম্টতঃই আজ দুটো "শাবরে বিভন্ত ॥। বৃহৎ পান্রকা গোষ্ঠীর কবিরা 
প্রকরণগত দিক থেকে যথেস্ট যত্বান.এবং সহকৌশলশ, কিন্তু সমাজনত্য আবিষ্কার 
ও সমাজ পাঁরবর্তনের কালচেতনায় (অজ্ঞাত বা জ্ঞাতসারেই ) অজ্ঞ । পক্ষান্তরে, 
বামপচ্ছী কবিরা অনেক বেশি দেশকাল সচেতন হওয়া সর্তেও কলা-সচেতন নন। 
কাঁবতার কার:কর্মের 'দিকটা তাঁদের কাছে উপেক্ষিত । ফলে, বিষয়বস্তুর দূর্বল 
অক্ষম প্রকরণের দরুণ দ-য্লে মলে অর্থাৎ বিষয় ও আঁঙ্গকের সাজয্যে সার্থক কাঁবিতা 
হয়ে উঠতে পারছে না। অথচ এদের মধ্যে মহৎ সম্ভাবনার স্বর্ণদ্বার উন্মোচনের 
প্রভৃত প্রাতশ্রুতি বর্তমান । সোজা কথায়, যে বামপশ্হী কাঁবঙ্গের উপর বাঙলা 
কবিতার ভাবধষ্যৎ নিভ“র করছে, তাঁদের অনেকেই কবিতায় বা শিল্প প্রকরণের ক্ষেত্রে 
যথোচিত পারশ্রমী নন। তবু বাঙলা কাঁবতার ধারাকে জীবনের মংখ্য প্রবাহে 
রাখার ক্ষেত্রে তাদের ভৃঁমকা কম গ:রৃত্বপনর্ণ নয় । সমকালীন জীবনের নানা জাঁটঙ 
ও সুক্ষ হ্বল্ঘসমস্যাগ্তুীলকে যান বা যাঁরা আঘত্মন্ছ ক'রে জীবনসত্য তুলে ধরতে 
পারবেন, তাঁর বা তাঁদের লেখাতেই বিষয় ও আঁঙ্গকের যথাথ" হরগোরা সাঁমসলন 
ঘটবে । এই সমগ্রতার সাধনাই জীবনানষ্ঠ কাঁবর আহ্বিষ্ট হওয়া উচিত ॥ 


'সৌন্দ্যবোধের ক্রমবিকাশ ৫ সংক্ষিপ্ত রপরেখ। 

সৌন্দর্যতত্ব বা সৌন্দর্যবোধের মূলে রয়েছে 'সন্দর” শব্দাট । 'কজ্ 'সুঙ্দর? 
কথাটি একাঁধক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । আমরা খন বাল সংঙ্দর সাজ, সংজ্দর 
কাজ, সুঙ্দর ব্যবহার, সংজ্দর গান, সংজ্দর মন, সুঙ্দর লেখার হাত, সংজ্দর হাতের 
লেখা-স্তখন'সব কট “সঙ্দর” এক অথ" প্রকাশ করে না। এর মধ্যে কিছু সৌদ্দর্য 
দৃঁক্টগ্রাহ্য, যেমন সন্দর সাজ; কিছু সৌন্দর্য শ্রাতগ্রাহ্য, যেমন সচ্দর গান ; 
কিছ? সৌন্দঘ' বুদ্ধি ও হন্দয়গ্রাহা, যেমন সন্দর মন, সংজ্দর ব্যবহার ইত্যাদি । 
আরও কতকগুলো গুণ থাকলে তাকেও আমরা সুঙ্দর বাল । যেমন সুর্চি, সংযম, 
সৌকুমার্ধ, 'শিষ্টতা, পাঁরচ্ছল্বতা, উদ্দারতা, ক্ষমা ইত্যাদি ॥ এসব ক্ষেত্রে সুন্দরের 
নাজ্জানক তাৎপর্য গোঁণ হয়ে নৈতিক তাৎপর্যই মৃখ্য হয়ে উঠেছে । 

বাঁচতত অর্থে ও তাৎপবে' ব্যবহৃত হ'লেও নজ্দনতত্ের দার্শীনক মূল প্রত্যয় 
(০88০5 ) হ'ল “সুক্দর' শব্দাটই। !কল্তু সন্দর বলতে অনেক সময় আমরা 
বঙ্তুর বাঁহঃঞ5.ই বৃবিলে থাঁক। তাই, সৌন্দর্য তত্ব, নম্দনতত্ৎ সারস্বততত্ব 
এবং রবশন্দ্রনাথের ভাষায় “সৌন্দর্যবোধ” (দ্রঃ সৌম্দর্যবোধ / সাহত্য ) প্রভাত 
কথাগুলো সৃষ্ট করতে হয়েছে । 

আসলে সংঙ্জর বলতে বোবায় বন্ড-জগৎ ও মানব প্রকৃতির সায় সত্য (6555520০৩ ) 
আবিষ্কার ও তাদের মধ্যকার মৌল সম্পক নির্ণয় ॥ অর্থাৎ তাদের অন্তরঙ্গ ও 
বাহরঙ্গ গঠন প্রাক্রয়ার অন্তাঁনশহত এঁক্য ও হৈ নত আবিষ্কার । ফলে সংচ্দর' 
--এই মূল প্রত্যয় বলতে শুধু তার বস্তুগত (০৮০০৫1৬৩ ) গুণাবলই নয়, সেইসঙ্গে 
তার আত্মগত (58০)6০:৮৪ ) গ্রণাবলণও বোঝায় ॥ 

একে যাঁদ “মূল্য বা ৮৪19৪ হিসাবে ধার, তবে এ এক আন্ট্যর্থক (7০51৩ ) 
সম্তা যার মধ্যে মানবাঁচত্তের আবেগ্গ-কঞ্পনাসমূহের ভাবঘন মূতিই ভাষা ও সাহত্য 
শিল্পের মাধ্যমে এক আনম্দঘন-প্রকাশ মাঁহমা লাভ করে । 

তাই মানবজীবনে ও নিসর্গ প্রকাতিতে এবং মানুষের আচার-আচরণে “সংন্দর' 
বলতে আমরা যা ফিছ বৃঝি তাকে নানা নামে, নানা আঁভধায় প্রকাশ করতে চাই। 
যথা $ অপব, অভুতপ্‌ব" অসশম, অনন্ত, অক্ষম, 1বরাট, মহ, [বশুদ্ধ, উজ্জ্বল, 
লাবণ্যপূর্ণ, সহজ, গ্বচ্ছ, ঈবাভাবিক । আর এর অভাব দেখলে প্রকাশ করে থাক. 
লাবণ্যহীন, দশীপ্তহীীন, অন:জ্জবল, অস্বাভাবিক, কাঠন, দুবোোধ্য, শিজ্পগৃণহীন, 
অবক্ষয়ী ( 45০80901 ) ইত্যাদ নানা কথার-সাহায্যে | 

কোনো নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা করতে আমরা যে সকল শব্দ সাধারণত ব্যবহার 
ক'রে থাক সেগ্যাল হ'লঃ শান্ত, 'প্সিপ্ধ, মান্ট, উগ্র, উদ্ধত, অহংকার, কামোদ্্রে” 
ককারন (8৪8 ), হন্ডিনণ, রাণী ইত্যাদি । 


ন্পর্থবো তে ক্লমাবকাশ £ সংক্ষিপ্ত রুপরেখা ৬৯ 


এই ধরণের ০০1১৩! প্রার় সব ভাষাতেই পাওয়া যাবে । এ থেকেই বোকা যাচ্ছে 
সে শব্দটি কত ব্যাপক ও 'বাঁচন্ত্র অর্থেই না ব্যবহৃত হ'তে পারে ! 

মানুষ জন্মসূত্রে প্রকৃতির কাছ থেকে সৌদ্দর্যবোধ আপনা আপনি পায়ান। 
যা? পেয়োছল তা' হোল বন্তুর আকার, প্রকার, গড়ন, রঙ্‌, রেখা ছচ্দ, সাদশা 
ইত্যাদি । লসোন্দর্যবোধ (বা সারঙ্বত চেতনা বা নন্দন-চেতনা যা-ই বাঁলনা কেন ) 
কালক্রমে গড়ে ওঠে মানব সমাজ ও সভ্যতার দ্বচ্ঘমূজক আঁভব্যান্তর এবং মানুষের 
জৈব জধবন ও মানসজগতের ক্রমাবকাশের সঙ্গে সঙ্গে । এ ক্ষেত্রে মান্‌ষের শ্রমের ভাঁমকা 
অপাঁরলীম । 

এীতহাসক পাঁণ্ডত ও প্রত্বতাঁত্বকর্দের মতে ইতিহাসের দিক থেকে এই সৌন্দর্য 
চেতনার উদ্মেষকাল বা উষাকাল হ'ল তাঁরখহারা সদর অতাঁতে-প্রত্থ-প্রন্তর 
ধূগের মধ্য ও অস্ত্যপর্বে। অবশ্য মানুষের মনে সৌন্দঘ*চেতনার উল্মেষের বহু 
পূর্ব থেকে বন্ড? জগতের মধ্যেই সৌন্দর্যের 'ভান্ত বা মূল নিশ্চয়ই ছিল । কালরুমে 
সভ্যতার অগ্রগাতর সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশান্তর সাহায্যে নানা সাঁঞ্টমংলক ক্রিয়ার মাধ্যমে 
মানুষ সেই সোনম্দঘ'কে আয়ত্ত, অনুধাবন এবং তার মুল্যায়ন ও ব্যবহার করতে 
শিখেছে । অর্থাৎ সৌন্দর্য বন্তুতেই ছিল, মানুষ তাকে আবিষ্কার করেছে মান্ত। 
শুধু তাই নর, মানুষ তাকে নতুন ক'রে সৃন্টিও করেছে । এইখানেই মানুষের 
কাতিত্ব। 

সুপ্রাচশন মধ্যপ্রাচ্দেশে অর্থাৎ গমশর ও ব্যাঁবলনের আঁধবাসীদের মধ্যেই এই 
সৌন্দর্য চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে অনহধাবন বা ধারণা করবার প্রার্থানক প্রচেন্টা লক্ষ্য 
করা যার। অবশ্য এই ধারণার উন্মততর বৈদগ্ধ্যপূর্ণ প্রকাশ প্রাচীন গ্রণস দেশেই 
প্রথম ব্যাপকভাবে ঘটে । হোমার, হেসিয়ড প্রমুখের কাব্যে সৌন্দর্য, সামঞ্জস্য, 
সঙ্গাত প্রভীত পদের (15:075 ) উল্লেখ পাওয়া গেল । পরবতর্শকালে 'পিথাগোরাসের 
অনুগামণী সম্প্রদায় পশ্ডিতগ্ণই এই পদগীল বান্ডবক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন । তাঁদের 
মতে “সামঞ্জস্য হ'ল অসঙ্গাতর মধ্যকার সঙ্গাতসাধন । 


ছম্দসঙ্গাত বা সামঞ্জস্যই হল 'পিথাগোরাঁয় সম্প্রদায়ের কাছে সব্জনশন প্রত্যয় 
( ০8£9£091% ) এবং এই ছচ্দসঙ্গীত তাঁরা যথার্থই লক্ষ্য ক'রেছেন মহা।বন্বজঙ্গত 
গ্রহ তারা জ্যোতিজ্কমস্ডলীর মধ্যে এবং বন্ড 'বিশ্বের তাবৎ বল্তু ও প্রকৃতির নানা 
রুপ ও প্রকাশের মধ্যে । রবাঁচ্দুনাথের একাঁট কাবতাংশের উদ্ধত দিয়ে বলা যায় £ 
চকুপথে ভ্রমে গ্রহ তারা 
চক্রপথে রাবি শশী ভ্রমে 
শাসনের গদা হন্ডে লয়ে 
চরাচর রাখলা নিয়মে । 
মহাচছন্দ নহাস্তনধপ্রাস 
শ্ঘন্যে শ্ঘন্যে বিজ্তারিল পাশ । (ল..-১..) প্রজয় / প্রভাতসঙ্গীত ) 


৯০ লাহত্য 'জজ্ঞাসা £ বন্তুবাঙ্ী বিচার 


গঁণত শাস্মের পাঁরমাণ গ্রত সম্পকে (82101105055 16181701051 ) 
সংনির্দিন্ট পাঁরামাঁতবোধের ওপরেই এই 'বিশ্বজাগ্গাতক নিয়ম-নপীত-ছন্দ-সঙ্গাত 
প্রাতাষ্ঠত। গাঁণতশাঙ্গের সাহাযোই তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-যোগ্য । 

পিথাগোরায় সম্প্রদায় তাঁদের ধারণাকে বোঝাতে চেয়েছেন গানের তাল, মানা ও 
সমের বিশ্লেষণ ক'রে । এই পাঁরমাণগ্গত বা কালগত 'দিকটাই কালক্রমে গুণগত 
উতকর্ষে রূপাস্তারত হয়ে সৌন্দর্যতত্রের 'ভান্তডীম রচনা করেছে । 


প্রাচীন গ্রাসে দ্বাচ্িক বস্তুবাদের প্রথম প্রবস্তা হেরাক্লিটাস্‌ পিথাগোরণয়দের 
মতোই লক্ষ্য করেছেন যে সৌন্দর্যের 'ভাত্তভূমি হোল বঞ্গতুনচয় এবং তাদের মধ্যকার 
পারস্পারক ছচ্দগসূষমা বা সঙ্গীত। অবশ্য হেরাক্লিটাস এও বলেছেন যে সৌন্দর্য 
একটি আপোঁক্ষক ধারণা ॥ যেমন. বানরণকুলের মধ্যে যে সন্দরধতমা, মন-ষ্যকুলে 
সে কুধীসিততমা । 

পরমাণুবাদের প্রা্থামক প্রবস্তা বস্তুবাদ? ডেমোক্লিটাসের মতেও সৌন্দষের সার 
সত্য 'নাঁহত রয়েছে বস্তৃুসমূহের 'বাঁভল্ন অংশের পাঁরমাপ, পাঁরমাণ, সামঞ্জস্য ও 
সঙ্গাতর উপরে । 

প্রাচীন গ্রীসে সৌন্দ্যাঁজজ্ঞাসার ক্ষেত্রে আপেক্ষিক বা 'বিষয়ীগত ভাবনাই মখ্য 
হয়ে উঠল । সক্রোতিসের কাছে সৌন্দ আর 'নরপেক্ষ বস্তু বা শ.ধুমান্র 'বিষয়ের 
সামাগ্রক গণ রইল না। তা হয়ে উঠলে আত্মভাব-সম্পাকত ধারণা-সাপেক্ষ । 
যে-বস্তু মানবসম্পার্ত অনুভূতির বাইরে, অর্থাৎ যা কিছ মানবশনরপেক্ষ তা 
সংজ্দর নয়। 


প্লেটো সৌন্দর্যের এক বস্তুগত-ভাবগ্গত তত্ব গড়ে তুললেন । তাঁর কালে সংন্দর 
হ'ল এক সারভূত, সামাগ্রক, সার্বজাঁনক ও সার্বকালিক ভাবময় সন্ভডা। তার কোন 
পাঁরবর্তন, পাঁরবর্ধন এবং ক্ষয-বৃদ্ধ নেই । এট অনেকটা আধিহীন্দ্ুয়জ (9801919- 
56170988989 ) ভাবমান্র এবং এট তাই পুরোপুরি হীচ্ছুয়গ্রাহ্য নয়ঃ মানসগ্রাহ্য । প্লেটো 
ঠিক বস্তুকে অঙ্গীকার করেনান। তাঁর মতে সৌম্পধ আসলে অপার্থিব বা সবগ্াঁয়। 
সেই জ্বর্ঁয় সৌন্দর্যটুকু পার্থব জগতে হীঁ্জ্ুয়ের মাধ্যমে আমাদের মনে ধরা পড়ে। 
কাজেই মানস-্রাহ্ায । প্লেটোর এই তত হ'ল সৌন্দর্যের আঁধাবদ্যক ( 11521910351- 
০৪] ) ও ভাববাদা (10681151 ) ধারণার প্রকাশ ৷ 

গ্যারিস্টটল প্লেটোর সৌদ্দর্যবাদকে তীন্র আক্রমণ করলেন । “তান বললেন 
যে সৌন্দ্য হ*ল এক সজীব সত্তা, 'বাঁভল্ন অংশ 'মাঁলয়ে এক সামাগ্রক পূর্ণ তাবোধ, 
এবং সমগ্র অংশের মধ্যকার এক সামঞ্জস্যশবাহত স্যানা্দস্ট ও সুস্পষ্ট আকৃতি ও 
আয়তন । অর্থাৎ সৌন্দর্য হ'ল বস্তুর একপ্রকার আকারগত বিন্যাস । 

এ্যারস্টটলের কথায়ই সৌন্দর্যের সমগ্রতা ও আকারগ্গত সুষমার উল্লেখ সবপ্রথম 
পাওয়া গেল। কালক্রমে প্রাচীন গ্রাঁসের সৌন্দর্ধ-ধারণায় আপেক্ষিকবাদপ ও ভাববাদ”ী 
প্রবপতা আবার দেখা গেল। শেষ করে প্রাটনহগের রচনায় মরঘণী ভাববাদ বা 


সৌন্্বযোধের ক্রমাঁবকাশ £ সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ৯১ 


মাস্টাসজমের চন্ডান্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল । এই প্রাটনূসই মধ্যযুগীয় ইউরোপে 
সৌন্দর্য ভাবনার ক্ষেত্রে প্রবল প্রভাব 'বষ্তার করোছলেন। 
মধ্যযহগের অপর এক চিন্তাশীল মনীষী সেন্ট অগাঁষ্টনের মতে ঈশ্বর স্বয়ং 
সৌচ্দঘ' স্বরূপ, 'তানই অনস্ত সৌন্দর্যের আধার । আর এই অনন্ত সৌন্দষই 
ইাচ্ছিকনগ্রাহ্য বস্তুজগতের খস্ড ছিন্ন 'বাভ্ল অংশের মধ্যে এক, মানা, সামঞ্জস্য, 
বণসৃষমা, আনন্দজনকতা ও অথণ্ডতা-বিধান ক'রে থাকেন। এ ধারণা সম্পূর্ণ তঃ 
ভাববাদ' ।॥ আমাদের উপানষদেও এ ধরণের কথা বলা হয়েছে । যথাঃ 
'একন্তথা সব্ভৃতান্তরাত্মা 
রূপং রুপং প্রাতর্‌পং বহিশ্চ ॥” 
অর্থাৎ সব“ভূতের অস্তরাত্মার মধ্যে এক বর্ম বিরাজমান, কিন্তু বাইরে তান রপে 
রুপে প্রাতরপে প্রকাশিত । 
সেপ্ট অগ্যাস্টনের মতোই টমাস আকুইনাসের মতেও টি উৎস ঈশ্বর । 
কন্তু তান সৌন্দর্যের কয়েকটি হীঙ্দুয়গ্রাহ্য রুপের কথাও বলেছেন । যথা £ পূর্ণতা 
(7067050০001) বথাষথ মান্লাসমকতব (০01160 0191009101015) ও সামঞজস্য 
( 01917000% ) এবং সর্বোপার পারচ্ছ্তা । তাঁর মতে যাবতণয় উজ্জল বর্ণের 
বন্তই সুঞঙ্দর। লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে আকুইনাস গ্যারষ্টটলের পদাঙ্কই 
অনুসরণ করেছেন, তবে দুয়ের মধ্য পার্থক্য এই যে এ্যারস্টটলের ব্যাখ্যা মুজতঃ 
দার্শীনক ( 710119501210108) ) এবং আকুইনাসের ব্যাখ্যা ভাব বা এম্বারক ধারণার 
বশবতর্ধ (00601981917 )। 


কস্ত; ইউরোপাঁয় রেনেসাঁস পরবে বা নবজাগ্নরণ যুগে মোটের উপর সৌন্দর্য 
প্রতায়ের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাই পাওযা গেল। তাই রেনেসাঁস যুগের লও" বাততভ্া 
আলবা্ত সৌন্দর্যের 'ভাত্তরপে বন্তুর মধ্যকার সামঞ্জস্য বা 1)87770179-কেই বড়ো 
করে দেখলেন ॥ এই সামঞ্জস্যই, তাঁর মতে, প্রকাত বা 'নিসগজগতের প্রাামক 
শর্ত বা একমান্ন সূত্র । অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন মাইকেলেঞ্জেলো, ধিবা্তি 
প্রমুখ শল্পীমনীষাঁরাও । অর্থাৎ সৌদ্দর্যকে এরা বন্তুজগতের বন্ড ধম বলেই 
গণ্য করলেন । 

কিস্ত; সোন্দর্যতত্বের ক্র্যাক যুগে এই বস্তুবাদী ধারণা থেকে অপসারণ লক্ষ 
করা গেল । পোঁসন (৮০০5:0 ) সরাসার ব'লে বসলেন যে বস্তুর সঙ্গে সৌজ্দযে'র 
কোন সম্পর্ক নেই; যে সামঞ্জস্যবোধ বস্তুকে সুসংহত অবয়ব দান করে তা হ'ল 
আধ্যাত্বক শীস্ত -ও ধর্ম,_তা বস্তুর আঁতারন্ত ধর্ম অর্থাৎ বাহর থেকে আসে।' 
অর্থাৎ পূণ ও চিরন্তন (8৮৪০11৪ ৪:00 6097)91) এষ্বারক শন্তির প্রভাবেই 
সৌন্দর্য গড়ে ওঠে । 

এই ধরণের ভাববাদী ধারণা শুধু রিকি নয়, সেবনের আরও সি 
পোষণ করতেন। 


৯ সাহিত্য িত্ঞাসা $ বন্তৃবাদশী 1বচার 


15011810607৩01-এর যুগে সৌন্দর্ব সম্পর্কে নানা মতবাদ গড়ে উঠল । ইংরেজ 
'বিদ্বজ্জনেরা হপ্রিয়গ্রাহ্য ও আভিজ্ঞতাবাদাী দৃণ্টিতাঁঙ্গ থেকে সৌন্দর্য-প্রত্যরের ব্যাখ্যা 
করলেন । অবশ্য অতাঁচ্জ্ুর় রহস্য প্রবতাও পূরোমান্রায় বজায় ছিল, বিশেষতঃ 
শ্যাফট-সৃ্বোরর (5085১519) রচনাক্স । তবে রূপকর্ম বা 1০:০-কে যে সৌনাযের 
নিয়ল্মণী শান্ত বা সংগঠনশ-শান্ত রূপে দেখা হ'ল, তা অনেকটা প্লেটোর অনুসরণে 
বলা চলে। সৌল্দ্ধকে [তনাঁট ভাগে ভাগ করা হ'ল £ 

এক £ নিষ্প্রাণ নামত (ঘেমন মতি” চ্থাপত্য, নরদেহের প্রাতমার্ত ইত্যাদ ) 

দুই $ একটি রুপাঁনামাতর ধারণা থেকে নতুন ধারণার উদ্ভব (ব্যান্ধ ও 
মনন স্তরে ) 

তিন £ এক রূপপানার্মীত থেকে অন্য কোন রূপ্পাঁনার্মীত অর্থাৎ এক শিল্প-কর্মের 
ধস্টান্তে অন্য শিজ্পকমণ। 

শেষেরটি প্লেটোর ধারণার সঙ্গে মেলে--যেখানে তান বলেছেন আর্ট হ'ল 
অনৃকরণের অনকরণ । 

হ্যাঁচসন (80101299501) পূর্ণ বা আদ্বতীয় (৪5০1815) সৌন্দর্যের সঙ্গে 
অসম্পূর্ণ বা আপোঁক্ষিক (51811) সৌন্দর্যের পার্থক্য তুলে ধরেছেন । তাঁর মতে 
“আদ্তাঁয়” সৌন্দর্যের কোন তুলনা চলেনা অর্থাৎ দ্বিতীয় কোন সৌন্দর্যের আন্তত্বই 
এক্ষেত্রে অঙ্বীকৃত। কিন্তু আপোক্ষক সৌন্দর্য গ'ড়ে ওঠে বন্তু-জগ্গতের 'বাভ 
সমজাতার বন্তুবর্গের (০908০15 ০৫ 5117118110155) মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার 
1ভান্ততে । আবার হ্যাচিসনের মতে “আঁন্বতাঁয়” সৌন্দর্যের ভিত্তি রত-পদ্ধাতর 
নিয়ামত সংগ্ঠন-ধার্মতা, সুশৃঙ্খল পারাঁমীতবোধ, এবং [ভিল্বরপতার মধোও যে 
আভব্বর্পতা তার ওপরেই গড়ে ওঠে । 

যাই হোক, হ্যাঁচসন তাঁর সৌন্দর্ধব্যাথ্যায় পূর্বাপর সঙ্গীত রক্ষা করতে 
পারেনাঁন ॥। কারণ তান সৌন্দর্যের রৃপাঁনামণীত ও সৌন্দর্যের ধারণার মধ্যে ঘালয়ে 
ফেলেছেন । 


কস্তু এডমণ্ড- বাক সৌন্দর্যের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অনেক পাঁরমাণ- 
পারমাপ, উপযোঁগগতা ও উৎকষের তত্ব বাতিল করে দিলেন । তাঁর মতে কোন বল্ঞু 
তখনই সংজ্দর ষখন তা 

১. আকারে ক্ষত 

২ মসণ 

৩. নানা অংশ নিয়ে বৌচঘাপর্ণ 

৪. অংশ্গীল কৌণক (৫788181) নয়, বরংচ প্রত্যেকাঁটর সঙ্গে প্রত্যেকাঁট মিলে 
শমশে একাকার হয়ে গেছে 

&. প্রন কমন 

৬. বর্ণ পাঁরচ্ছর ও উজ্জ্বল অথচ চোখধাঁধানো নয় । 


সৌন্দর্যোষের ভ্রমাঁবকাশ $ স্াক্ষপ্ত রপেরেখা ৯৩ 


এইভাবে বাক" সৌন্দর্যকে বন্তুর ধর্ম বা গুণের সঙ্গে একীকত (1665000৩0) 
ক'রে দেখলেন । 

বিখ্যাত চিন্তশিজ্পী ও শিজ্পতত্ীবদ- হোগার্থ (7088:10) মনে করেন যে 
সামঞ্জস্যপৃণ সমাবেশের লমগ্রাতা ও রুপবোচনাই হ'ল সোন্দযের ভিত্তি । 

এইভাবে ইংরেজ বাদ্ধিবাদদীদের হাতে সৌন্দর্যের বম্তবাদশ ব্যাখ্যার সংত্রপাত লক্ষ্য 
করা গেল । আবার একথাও সত্য যে এই ব্যাখ্যার মধ্যে ভাববাদণ দুছ্টিভার্গও 
বথেন্ট পারমাণে রয়ে গেল । তার প্রমাণ পাওয়া যাবে 10810 13800) ও 0৩০0:£6 
87%616১-র লেখায় । 7807৩ ত সৌন্দর্যের বস্তুগত উতসকেই অস্বীকার করলেন । 
বর্তমান কালের আত্মগগত ভাববাদের (50৮1৩০0%০ 10691167) ) অন্যতম প্রবস্তা 
736115155-ও অনুরূপ ধারণাই পোষণ করতেন। 


তুলনায় ফরাসী বৃদ্ধবাদীদের অন্যতম 'দদেরো অবশ্য সৌন্দর্য সম্পকে অনেক 
বেশি ব্ীন্তীনষ্ঠ । তান বললেন, “1 ০81) 66290091৪11] 0:1085, 51807 
০0116811)৭ 0181 ড/10101) 85/816105 016 10595 01181101610 209 101170.% 
অর্থাৎ যা কিছ আমার মনের মধ্যে ভাবসঙ্গতি বা ভাবসংহাত জ্াগয়ে তোলে তাকেই 
আম সূজ্দর বাল। 


ভাবসংাহত বলতে 'দদেরো ব্াবরেছেন বা কিছুর প্রকাশ সুনিয়ামত, স্থিত, 


স্মাবন্যন্ত ও সংসামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ বাস্তব জগতের যাবতীয় কার্যকারণ সনের 
মধ্যেই সৌন্দর্যের মূল নাহত । 


অন্যান্য ফরাসী চিন্তাবদ্‌ যাঁদের পধ্যে বন্তবাদী দচ্টিভাঙ্গর ঝেকি দেখা গেছে, 
যেমন হেল:ভোতিয়াস (1791%০019১)।_তাঁরা সৌন্দ্যবোধের সুনাদ'ষ্ট লক্ষণসমহহের 
নধ্যেই তাঁদের 'টন্তা সীমাবদ্ধ রেখেছেন, সৌম্দযের গঠনধমের প্রাত দৃষ্টি দেনান। 
অর্থাৎ সৌন্দর্য [ভাবে গড়ে ওঠে তাঁরা সে কথা বলেনান । 


জার্মান ক্লাসক্যাল সৌন্দর্যতত্বীবদগণ সৌন্দর্যের নানা ধারণার (০0119903) 
কথা বলেছেন। এদের অন্যতম হ'লেন ইমান্য়েল কান্ট: । সৌন্দর্যের বন্তুগ্ত 
গ্লুণাবলণী সম্পর্কে তিনি ততটা আগ্রহ দেখাননি, যতটা দোথয়েছেন সোঙ্ছর্ব- 
সম্পকে । ভার মতে সৌন্দর্জ বিচারের (36591106010 00086796000 লক্ষণ ও 
ঘোঁশত্ট্য হ'ল £ 


১. সৌঙ্দববোধের ক্ষেতে বন্তুজগতের সত্যকার আঁন্ডত্ব সম্পকে আগ্রহের 
অভাব 


ই. সৌন্দর্যের অকলঞ্ক বিশুদ্ধ (1) রূপ সম্পকে'ই একমান্ আগ্রহ 
৩ সারবভৌমতা (7015 61581115) 


৪. হ্যাহীন প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ হাশ্তিগ্রাহ্য ভাত ছাড়াই এর শ্াহেতুক 


75770 87াতা (059659815 10000 8 108198] 50) 051810180002) 


8৪ লাহত্য জিজ্ঞাসা $ বা্তুবাদণী বিচার 


& উদ্দেশ্য বা লক্ষাহশন উপযোগতা (6709016710৩ 5/10)090 ৪0 1058. ০01 
& 100119098) 

অথণৎ কাস্ট সৌন্দর্যকে সত্য, মঙ্গল ও বান্তব 7 সজিনবোধ থেকে সম্পূর্ণ 
বষ,ন্ত করে দেখলেন ॥ ফলে এই মতের মধ্যে নিরঙ্কুশ নিরাসন্ত ভাববাদণ প্রত্যয়দৃণ্টিই 
সখ্য হয়ে উঠল ! 

[শিলার কাশ্টের এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হনান। কান্ট--কাথত আননপাতিক 
যাথাবথ্যবাদ (2:০9০70৫010911) নিয়ামাতবাদ (78181115) ও অন্যান্য যা কিছ 
ধবন্যাসরীতই যে সৌন্দর্য নয়, শিলার তা দেখালেন এবং বললেন যে সৌন্দর্য হ'ল 
অন্থানশহত আত্মভাবসমূহের স্বাধীন বাহঃপ্রকাশ । 


এই সূত্র ধরে পরবতাকালে হোখেল সৌন্দর্য প্রত্যয় সম্পকে বিস্তারত 
আলোচনা করলেন । সাধারণভাবে প্রথমেই তান বললেন যে সৌন্দর্য হ'ল কোন 
অস্তানশহত ভাবের হীন্দ্র গ্রাহ্য প্রকাশ ॥। অর্থাৎ ভাবকে [তিনি গোড়ার চান 
দিয়েছেন, হীন্দ্বুয়-গ্রাহ্যতাকে নয় তাঁর মতে নিপর্গরাজ্যে সৌন্দর্যের উন্মেষ ঘটে 
এর অস্তানণহত নিয়ামাত, সামঞ্জস্য, বিশ্বজাগাঁতক ছচ্দ, নিয়ম, বন্ত,'র বিশহদ্ধতা, 
বর্ণ, ধান ইত্যাদির মাধ্যমে । অর্থাৎ শুদ্ধ আধ্যাত্বক ভাবসমূহই প্রকাশ 
লাভ করে। 

আর এরা হ'ল তাদের মাধ্যম বা বাহন মান্ত। তিনি আরও বলেছেন যে 
প্রাকীতক সৌম্য আধ্যাত্বক ও ভাববাদী আদর্শ থেকে বতই পৃথক হবে ততই 
তার সৌন্দর্য যাবে কমে। অর্থাৎ অধ্যাত্বক ভাব বা 105৪-ই হ'লো মুখ্য, 
প্রাকীতক সৌন্দ্য গৌণ এবং শুধু গৌণই নয় নাঁচু ভরের । কেবলমান শল্প- 
সাহত্য সর্শষ্টতেই সৌন্দর্য যথাযথ ও পাঁরপূর্ণরপে প্রকাশ পেয়ে থাকে _কারণ 
সৌন্দঘবোধের আদর্শ প্রাতমাত'ই হ'ল শিল্প ও সাণহত্য। 


হেগেল, তাই, শিঙ্পকে 154॥ বা আদর্শের প্রতিম্ত বলতে চান। এই 
দযান্টভাঙ্গ থেকেই তান শপ ও বন্ডুজগতের সম্পকণও নির্ণয় করতে চেয়েছেন । 
তাঁর মতে 10581 ও বান্তবের দ্বন্ব-সংঘাতের ফলেই কাঁবতার মধ্যে বাক"-প্রাতিমার 
(1088০) স-ন্ট হয় এবং কাবিতা বা 'শিজ্পকলা গড়ে ওঠে । 

হেগেলণর সৌন্দঘ“তত্বের মধ্যে িকছ_ বাম্ধবাদী উপাদান অবশ্যই আছে, কিন্তু 
এই মতবাদ সামীগ্রক ভাবে গ্রহণযোগ্য নয় । 

[খ্যাত রুশীয় সমালোচক ও চন্তানায়ক নকোলাই চেরনিশেভ্স্ক এই 
জাত"য় ভাববাদী পৌন্দর্য ধারণার ঘোরতর 'বিরোধী । চেরানশেভাম্কর মতে 
প্রকীতির মধ্যে 74০৪-র সম্ঘান করতে যাওয়া শনরর্থক। কারণ প্রকতর মধ্যে 
আছে বন্তু--বাঁভল্ব জাতের ও বাভন্ন ধর্মের বন্তহ' 14০4 নকল । চেরানিশেভট্র্ক 
সৌন্দর্যকে নিবপ্তুক 15৪-গত দামঞ্জস্য হিসাবে না দেখে কিংবা বাল্পিকভাবে 
কতকগুলো 'বাঁচ্ছন্ বস্তুগত গুণের সমাস্ট গহসাবে না দেখে সামীগ্রক জীবনবোধেরই 


সৌন্দধবোধের ক্রমাবকাশ $ সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ৯৫ 


একটা আবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপেই দেখেছেন । তাঁর মতে, এই জীবনবোধের মধ্োই 
সম্বিত হযে আছে পাঁরামাতবোধ, নয়ামাতবোধ, সামঞ্জস্য ও উপযোগতার 
বোধ ॥ এককথায় মানবজীবনের সামাগ্রক বান্তবতাই সৌন্দর্যবোধ গড়ে তোলে, 
কারণ জীবনের খণ্ড ছল অংশের মধ্যে সৌন্দর্য নেই। মানুষের যা কিছু 
সৌন্দয' বোধ, রৃচিবোধ, আদর্শবোধ তা" এই সামাগ্রক জবনযান্রা পদ্ধতি থেকেই গড়ে 
ওঠে ॥ 

এইভাবে চেরাঁনশেভএ4*ক সৌন্দষের প্রকৃত 'ভান্তভামিই শুধু গড়ে তোলেনান, 
তান এও আলোচনা করে দোঁখয়েছেন যে সৌন্দযবোধ গড়ে ওঠে সামাজিক 
সম্পর্কের মধ্য থেকেই | প্রাক--মাক্সাঁয় যুগের সোন্দযণতত্তের সবশ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখা 
গেছে চেরানশেভশস্কর রচনাতেই । 

মা্সীয়লেোনিনীয় দাঁত্টতে সৌন্দর্যের প্রত্যয় গড়ে উঠেছে একাঁদকে বল্তুর 
ানজস্ব ধর্ম শু অবস্থার ওপর 'ভান্ত করে, অপর দিকে একই সঙ্গে তাদের প্রাত 
মানুষের দাঁষ্টিভাঙ্গর বা ৪£019৩-এর প্রকাশ হিসাবে । অর্থাৎ মান্য দৃছ্টিতে 
সৌন্দর্য হ'ল একই সঙ্গে নৈসার্গক ও সামাঁজক ॥ মানহষের যাবতীয়' বাণ্ুবিক ও 
মানাসক সংন্টর ফসলে, বিশেষ করে 1শল্পসাহত্যেই সৌন্দর্য ধরা পড়ে। সোন্দ্ষ 
বলতেই বোঝায় মানহষের স্বপ্ন ও সাধনা অর্থাৎ জীবনের যাবতীয় খস্ডতা, 'ছিল্িতা 
ও 'বশঙখলা দূর ক'রে সামঞ্জস্য ও পূর্ণতা স্ছাপন, অমঙ্গলের ওপর মঙ্গলের ও 
অসত্যের ওপর সত্যের জয় ঘোষণা । এককথায় মানবত্বের সমূচ্চ আদর্শের জয় 
ঘোষণাই সোন্দ্যবোধে প্রকাশিত হয়ে থাকে । তখন সোঁট শুষ্ক তত্বমান্র না থেকে 
মানবজীবনের অঙ্গীভূত সার সত্য রূপে মূর্ত হয়ে ওঠে । এইখানেই সোন্দর্খ- 
বোধের সার্থকতা । 

বস্তুবাদী দহভ্টিতে সৌন্দযবোধ সম্পর্কে বিদন্ভারত আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র 
প্রবন্ধের প্রয়োজন । অতএব এখানেই সোন্দর্যবোধের ক্রমাবকাশ ও তার সধাক্ষপ্ত 
রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনাছুকু শেষ করা যাক: । 


সংস্কৃত সাহিত্য-শান্সে সোন্দ্যবোধের স্বরূপ 


55105095 শব্দের বাঙলা করা হয়েছে নজ্গনততু বা সৌন্দর্য তত্ব ৷ এটি গ্রপক 
৪8807501005 ধাতু থেকে নিষ্পল্প। এর বন্যৎপাত্তগত অর্থ হ'ল দেখা বা ধারণা 
করা বা ঈক্ষণ বা বীক্ষণ। এই মূলসূত্র ধ'রে এর বাঙলা হওয়া উঁচত বাক্ষা 
বিজ্ঞান বা বাঁক্ষাশাচ্ত্, বড়জোর সৌঙ্দর্য-বশক্ষণ। সৌন্দ্যতত্ব (১০০:০১ ০1 
৮৩৪৪$ ) এই বাক্ষাশাচ্ম্রেরই (4১69:1১৩1০5-এর ) অন্তগ্রত--সমার্থক নয় । যাঁদও 
অনেকে এই দুটোকে এক ক'রেই দে'খে থাকেন । কিন্ত; সৌন্দর্যতত্ব ব্যাপক বাঁক্ষা- 
শাঙ্মের (4১650)911০5-এর )ই একটি গণ বা 08158০1 মানত । এটা মনে রাখা 
দরকার ॥ 

1কিল্ত যেহেতু আমরা দার্শীনক তত্বালোচনায় প্রবাশ্ত হ'তে চাইনা বা, প্রবৃত্ত 
হওয়ার আঁধকারণ নই, কারণ দার্শানক নই, সেহেতু আলোচ্য প্রবন্ধে সৌন্দর্য বোধ 
কথাটুকুই ব্যবহার করার পক্ষপাতী । আলোচ্য 'নিবচ্ধের নামকরণেও, তাই, 
সৌন্দর্য-বোধ বথাটিই ব্যবহৃত হ'ল । কথাটি নেওয়া হয়েছে রবগঙ্দ্রনাথের '"দাহিত্য? 
গ্রচ্ছের সুদীঘ" প্রবজ্ধ “সৌন্দর্যবোধ নামকরণ থেকে । 

সংস্কৃত ভাষায় অলংকার-শাচ্ত্র বা কাব্যতত্ব (০০০০5) 'নিয়ে যে ব্যাপক ও 
গভীর আলোচনা ও টকা ভাষ্য ইত্যাদি রচিত হয়েছে তা'তে আলংকাঁরকদের তথা 
টণকা ভাষ্যকারদের অনন্যসাধারণ ধাঁ-শীন্ত ও মনীষার পাঁরচয় বিধৃত হয়ে আছে 
সন্দেহ নেই। িকল্তু সৌন্দর্য-তত্ব বা আমাদের ভাষায় সৌন্দর্য বোধ বলতে 
আজকাল আমরা যা বাঁঝ তার আলোচনা শহর হয়েছে আমাদের দেশে উানশ 
শতক থেকেই । সংস্কৃত সাহত্য-শান্লে সে আলোচনা আঙ্দৌ ছিল কনা, বা 
কতটুকু ছল তা" খাঁতয়ে দেখাই এই ক্ষুদ্ধ নিবজ্ধের উদ্দেশ্য । 

মনে রাখতে হবে সৌন্দর্য বর্ণনা ও সৌন্দ্য-তত্তালোচনা এক বস্তু নয় । সৌন্দর্য- 
বোধ মানৃষের সহজাত । কিন্তু তাকে বৃদ্ধি দ্বারা পাঁরমাজর্ত করেই সৌন্দর্য 
গবচার শান্ত গড়ে ওঠে । সন্দর দশ্য দেখে বা মধুর সঙ্গীত শুনে আমাদের মনে 
জ্বতঃস্ফূর্ত মুদ্ধতা বা বিচ্ময়ের সপ্টার হয়ে থাকে । এর কারণানসব্ধানই 
সমালোচনা । 

সৌন্দর্যালোচনা প্রধানতঃ তিন[ট পদ্ধীত অবলম্বনে করা হরে থাকে £ 

১. মনন্ভাতক বা £55০1১010981091 

ই. বগ্লেষণাত্মক বা 4১০৫৪1511০8] 

৩, পরাতাণত্বক বা 21551551981 

এই 'ন্াবধ পদ্ধাতর মধ্যে প্রথমাটই আধানক কালের ₹128্71লার় [বিশেষ 
গুরুত্ব লাভ করেছে। কারণ সৌন্দর্যের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষ বা দার্শীনক 


সংস্কৃত নাঁহতাপ্পাল্মে, জোর বেগের ্বরূপ রঃ 


পারিলা। বৃক্ষের পরস্দ্ভার ও শাখা-প্রাথাগ্থা গণনা করতে গিয়ে. তর়হপত্রপল্পরের 
ঙামাগ্রক সোন্দর্য থেকে এবং লমৃঘ্রের জেউ গ্র্না করতে গিয়েসমুত্টের ভামকার 
অপার সৌন্দর্য রহস্য'চধকেই আমরা বণ্চিত হই । বরং বক্ষ ও সান্রের অর্থাৎ ব্তর 
রূপ, গন, আকাত, প্রকাত, তায বর্ণ, গ্ঙ্ধিঃ রং কাব-শিজ্পীর মনে যে ছল্মজাটজ 
'অপহ্চ।| - ক্রিয়ার কজ্পনা.ও সোম্দর্ব বোর জজ্ম দিয়ে থাকে, তার আলোচনা 
করাই বো কাঁর সঙ্গত. । কারণ সৌন্দর্যবোধ পরস্পর [বিষয় ও ব্যকিনভ'র | 
এককে বা ঘিয়ে আর একাঁটকে নিয়ে 7/-7২৫এ৪ব সাষ্ট হ'তে পারেনা । তরে 
বহুকাল থেকেই, বিশেষতঃ 'পান্চান্তা' দেশে, গব আলোচনার মধ্য থেকে যে হচ্বাউ 
মুখ হয়ে উঠেছে তা হ'ল ৪ সৌজ্দর্মের অবস্থান কোথায়? তার রূপে (010), 
পা, ভার প্রকাশে (58100985100 ) 8 এই সমস্যাটিই একটু জন্যভাবেও তুলে ধরা 
যায় ৪ সৌজ্দব" বজ্জ্‌ না 'বষয়-ীনর্ভর ? না, সৌন্দর্ধ ব্যাস্ত বা বিষরী-নিভর £ এই 
গুচ্ছের লৃত্রপাত ছটেছে অবশ্যই ভাব্বাদ্ী ও বজ্তুবাদী ছগার্শানক চিন্তার মতনজ্ছ 
থেকেই । এই মতগ্দৈধ মেনে নিয়েও সৌচ্দর্যকে বল্তুর একটি গুণ বা 90911 ধ'রে 
নয়ে এম্বং সেই বচ্তুটির প্রাত আমাদের ( অর্থাৎ ব্যান্তর বা 1িববয়শর ) মনোভাব বা 
8৫1000০ 1ক--এই দুটোকেই যাঁদ এক যোগে গ্রহণ কলা বায়, তবে বোধ কার 
বিচারের লাবিধা হয় ॥ বাদ সৌন্দর্য কেবল বন্তৃ-নিভ'র হয় তবে সে শুধু বস্তুর 
[বিশিষ্টতাই তুলে ধরবে । ব্যাস্ত বা কাঁবশীশজ্পীর ভূমিকা সেখানে অর্থহণন হয়ে 
যাবে । আর, সৌন্দর্য বাঁদ একান্তই ব্যন্ত-নির্ভর হয়, তবে তা' বচ্ভুধম হারিয়ে 
নিতান্ত (নবর্তুক বারুৃভূত 'নিরবলছ্ব অর্থাৎ ভাবব্যঞ্জক হয়ে পড়বে, বস্তুর কোন 
জান্তত্ব বা মূলযই সেখানে অঙ্বীকৃত হবে । তাই, রবান্দ্ুনাথ-প্রমুখ প্রাচ্য ও পাশ্চান্তা 
অনেক হনীষণই এই দুটোকে একযোগে গ্রহণ ক'রেই সৌন্দর্যবোধের আলোচনায় প্রবনন্ত 
হয়েছেন । জামরাও ই পন্ধাতই গ্রহণ করতে চাই । 

অনেকেই মনে করেন ভারতীয় অলংকারবাদের শ্রেষ্ঠ মতবাদ রসবাদ মানেই 
লৌন্দর্ববাধ । কারণ জলম্‌ (বা অরম্‌ ) মানেই সৌন্দর্য । কিন্তু রসবাদে এবং 
₹4১7574- পার্থক্য জাছে । উভয়ের মধ্যে যোগসুত্্র অবশ্যই আছে, কিন্তু অলংকার- 
শাঙচ্ত মানেই জাধানিক অর্থে সৌন্দর্ব-শাম্ত নয় । 

প্রান ভারত"য় সাহিত্যে “সূজ্দর' বা সৌন্দর্য” শব্দের বিশেষ সাক্ষাৎ পাওয়া 
না গেলেও প্রাচণন ভারতায়দের সৌন্দর্যবোধ ছিলনা তা” নয় ।. বাঁকছু মধর বা 
সূজ্দর তা'কে সঃ উপসর্গযোগে [বিশোঁধত করার প্রবণতা সেষ্গ্ে লক্ষ্য করা যায়। 
ফেমন ৫ “সশ্রাব্য ধন ও “সংন্দর ব্যন্ত' বোঝাতে বথাক্ষমে 'সহশ্রব' ও 'সুনর' শুগ্দ 
ব্যব্ত হ'ত । 'লুনর' শব্দ থেকেই কালক্রমে 'দজ্দর? শব্দের উৎপান্ত হয়েছে বলে 
জান।, কয়া -পনে করেন £ যেমন ব্বানর্বাজ্ছর- বাঁদর হয়েছে । 

লক্ষ্য করবার 'বষয় বৈদিক যুগের “সৌন্দর্য বোধের মূলে হীচ্ছুয় নিভরতা 

থু ৮ 


৪৬ গাঁহত্য জিজ্ঞাসা  বক্তৃবাদী বিচার 


ছিল । কেননা “সতশ্রব' ধান কানে শোনার এবং “নর, ব্যান্ড চোখে দেখার বিষয় £ 
রং কান আর চোখ-্দুুটোই যে হচ্দ্িয় একথা বোধ করি কাউকে কানে কানে বা 
চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাতে হবে না। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় সৌন্দর্ষের 
ইাচ্দুয়াতীত মান্ত্রা বিষয়ে তখন পর্ধ্ত প্রাচীন ভারতীয়দের দশম্ট প্রসারিত হয়ান বা 
হ'লেও তার কোন তথ্য ভাত্তক নিদর্শন এখন পর্ধযত আমাদের হাতে নেই । 
পরবতাঁকালে র্ল্যাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের যুগ্গে আমরা “সৌন্দর্য' শব্দাট 
পেলেও সৌচ্দর্য অর্থে রম্য, রমণীয় বা মধুর শব্দই তুলনায় বেশি ক'রে পাই। 
যথা £ 
| রম্যাণি বীক্ষা মধুরাং্চ 'নিশম্য শব্দান: 
পধ্যৎথসূকো ভবাত ব সাাঁখতোহাপ জন্ত;ঃ। 
অথবা “ঁকামিব হি মধুরাণাং মণ্ডণং নাকৃতীনাম? । উভয় চ্ছলেই হীচ্ছুয় গ্রাহ্যতাই 
সৌন্দর্ষের (রম্যতা বা মাধূর্যের ) মানদস্ড হয়ে উঠেছে, এও লক্ষ্য করবার মতো । 
পদ্ঘতীয় উদ্ধ্ীততে ত" ্পন্টত্ই “আকাঁত'র সৌন্দর্য বোঝাতেই “মধুর” শব্দাঁট 
ব্যবহৃত হয়েছে । 
িংবা ধরা যাক শক.স্তলার দৌহক রূপ-সৌন্দর্য দশ*নে দৃষ্যন্তের কাম ম.খ্ধতা £ 
অধরঃ 'কশলয় রাগঃ কোমল 'বিটপান-কারিণো বাহ্‌ । 
কুসূমাঁমব লোভনায়ং যৌবনং অঙ্গেষু সমদ্ধম্‌ ॥ 
এখানে “লোভনীয়ং, শব্দের দ্বারা শ্রকুস্তলার রৃপসৌন্দর্যের হীক্্ুর-গ্রাহ্যতা 
বা যৌনতার প্রাতই হীঙ্গত করা করা হয়ান কি? “মধুর বা রম্য শব্দ ব্যবহার 
না ক'রে কাব কালিদাস “লোভনায়ং শব্দাঁট ব্যবহার করেছেন বলেই এত কথা বলতে 
হ'ল ॥। এ অবশ্যই দহষ্যন্ত তথা কাঁবরই রূপ তল্ময়তা, 1কস্ত; বড়ই দেহকোঁম্দুক ও 
ইচ্জুয় গ্রাহ্য । এট দোষের নয় বরং লক্ষ্য ক'রে আমরা আশ্বস্ত হই এই ভেবেষে 
প্রাচীন ভারতীয় কাব হী্দ্রয় গ্রাহ্যতাকেই সৌন্দর্য বা রমণশয়তার মানদণ্ড 1হসাবে 
দেখেছেন । কারণ তাঁর কাছে প্পর্বাস অবজ্থাস রমণীয়ত্বং আকৃতাবিশেষাণাম-” 
অথবা “সর্বাস অবস্থাস্‌ অনবদাতা রৃপন্য 1” 
এতো গেল কাব ও কাব্যের কথা । এবার সংস্কৃত অলংকার-শাস্মের কথায় 
আসা যাক । আলংকারকেরা বোধকাঁর দ্রাবী করেছেন যে অলংকার শাম্ছুই হ'ল 
সৌন্দর্য 'বিচারশাম্ত । কারণ “অলম: সৌন্দর্যম' এবং কাব্য শোভাকরান: ধর্মান: 
অলংকারান: প্রচক্ষতে ।* কিন্ত; অলংকার-শাম্ম্ে কাব্য শোভাকর 'বাঁভল্ব অলংকার-বিচার 
এবং সর্বোপরি ধ্বনি ও রসের আলোচনা যেমন বিপূল প্রাধ্যান্য পেয়েছে, দুঃখের 
বিষয়, সৌচ্দর্য বলতে আজকাল যা আমরা বুঝি; তা* তেমন প্রাধান্য পায়ান । 
“সোচ্দর্য শব্দাটও তেমন গুরুত্ব পায়ান। বরং তার পারবতে রম্য, রমণায়। 
রম্যতা, রমণীয়ত্ব। মধূর, মাধূর্ ইত্যাদি শব্দই যে বেশি ব্যবহাত হয়েছে তা 
বলেছি । ৫ এ 
আলংকারক কুস্তক অবশ্য “সচ্দের' শব্দাট ব্যবহার করেছেন। যেমন £ 


সংস্কৃত সাহত্য-শান্মে সোন্দর্যবে।ত জ্বরুপ ৯৯ 


“সহাদয়াহলাদকারজ্বস্পন্দসূন্দরঃ 1 তবে কুস্তক টণকায় সুজ্দরের অর্থ করেছেন 
সৌকুমার্ধ, রমণীীয়তা, শোভা ইত্যাঁদ । লাবণ্য কর্থাঁটও 'তাঁন ব্যবহার করেছেন । 
তাঁর মতে সংজ্দরের সংজ্ঞা হ'ল ***""*"সুজ্দরং রজকত্বরমণীয়ম । অর্থাং যার রঞ্জকত্ 
বারাগিয়ে তোলার ক্ষমতা হাদয়ে রমণীয়তা সণ্তার করে তা-ই সংঙ্জর। কাজেই 
এখানে বন্ড বা 'বষক্রের গুণের প্রীত হীঙ্গত করা হয়েছে। রঞঙ্জকত্ব একাঁট গুণ, 
রমণায়ত্ব তার লক্ষ্য । কিন্তু এই রঞ্জকত্ব বা রমণীয়ত্ব ক ব্যাস্ত নিরপেক্ষভাবে 
অর্থাৎ শুধদ বন্দ নিভ'র হয়েই গড়ে উঠতে পারে 2? না, রমণীয়ত্ব সৃষ্টিতে ব্যন্তির 
ভূমিকা কছদ আছে? এ প্রশ্নের উত্তর তাঁর লেখা থেকে মেলেনা। আসলে 
অলংকারবাদীরা কাব্যের আত্মা সন্ধানে এক একটি অলংকার প্রস্হান বা রসপ্রচ্ছান 
গড়ে তুলতেই এত ব্যস্ত 'ছিলেন যে সোন্দর্য সৃন্টির কারণান.সম্ধানে তাঁরা প্রধানতঃ 
শহ্দ ও অর্থের প্রাততই অত্যাধক দরান্ট গনবদ্ধ রেখোঁছলেন । তাই: 'বক্রোন্ত 
জীবত'কার কুস্তক শব্দের “বৈদগ্ধ্যভাঁঙ্গভাঁণাঁত' এবং 'প্রীসম্ধা ভিধানব্যাতরোক- 
বাঁচন্রা আঁভধা' 'নয়ে যত বাক্য ব্যয় করেছেন সে তুলনায় সৌন্দর্য সাঁণ্টর 
বিষয়গত ও বিষায়গ্ধত সমস্যা 'নিষ্লে প্রায় 'কছ,ই. বলেন নি। অথচ কাব্যের 
রমণীয়তা বা সৌম্দবোধের কারণ খখজতে 'ছিয়েই তান বক্রোন্তবাদের প্রসঙ্গ 
এনেছেন এবং য্ান্তঃ তর্ক ও দন্টান্ত সহযোগে এঁটকে রস-প্রস্হান রূপে প্রাতষ্ঠা 
দান করেছেন । 

আনজ্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক গ্রচ্ছের 'লোচন' টাকায় আভনব গুপ্ত সৌন্দর্যের 
পাঁরবতে লাবণ্য, মাধহ্য* চারুত্ব' ইত্যাঁদ শব্দ ব্যবহার করেছেন ॥। তাঁর মতে 
চারুত্ব দ্বিবধ। ১. স্বরূপ মান্রীনঘ্ঠ ২. সংঘটনাশ্রত। 'স্বরৃপমান্ীনজ্ঠ* 
অথাৎ যা নজের রূপ আশ্রয় করেই চারবৃত্ব লাভ করেছে অর্থাৎ যা স্বভাবতঃই 
সুজ্দর । আর “সংঘটনাশ্রাত' বলতে বোঝানো হয়েছে পদ সংঘটনার বলে যা 
সুজ্দর হয়ে উঠেছে । একাঁট নৈসার্গক বা স্বভাবজ ; অপরাট কাঁবপ্রাতভার সবন্ট বা 
শিজ্পকর্মজ । আর এই 'গ্বাবধ চারুত্বের ধা আতারন্ত তা হল লাবণ্য বা ধ্যান । 
অর্থাৎ তাঁর মতে চারত্ব হ'ল শব্দ ও অর্থের অবয়ব-সম্পত্ত গুণ বিশেষ আর 
লাবণ্য হ'ল অবশ্নবাতারস্ত। 'তাঁন বলতে চেয়েছেন লাবণ্য অবয্ব সংশ্থানের 
ক্বারা আঁভব্যন্ত হলেও এট অবয়ব সংস্থানের আঁতীরন্ত । 

প্রতীয়মানং পুনরণ্যদেব বস্তষ্ডি বাণী মহাকবানামূ । 
য্তং প্রাসম্ধাবন্পবাঁতীরস্তং 'বিভাঁতি লাবণ্যামব অঙ্গনাসহ ॥ 
ধবন্যালোক ১1৪ 

অর্থাৎ মহাকাবিদ্বের বাণীতে এমন বন্ড প্রতীয়মান হয় যা কাব্যপ্রসিম্ঘথ অর্থ বা রচনা, 
'ভাঙ্গর আঁতীরন্ত আরও কিছু, রমণশদেহের লাবণ্য যেমন তার অবয়ব সংস্থানের 
চেয়েও আতরন্ত কিছু । 

ধানবাদের মধ্যে সৌন্দর্য বোধের স্মক্ষরতা ও চারুতা থাকলেও ধ 1,5108:1 
শব্দ ও অর্থের প্রাত প্রথমত গুরুত্ব দিয়েছেন এবং 'ছ্বতীয়তঃ লব্দার্থের 


১০০ স্যাহত্য জিজ্ঞাসা ৪ বস্তুবাদী [বিচার 


আঁতার ধ্বানর প্রাতই দুষ্ট নিবজ্ধ করেছেন । কিন্ত নোদর্ষের আধা, 
কোথার ? শঙ্দ ও অর্থের সাঁহতদ্বের ওপর না বীর্ণতব্য বিষয় বজ্র “মধ্যে? 
না, বর্ণনাকারী কবি-প্রাতিভার অপরর্ব-বজ্তুশনরাণ-ক্ষমা জ্ঞায় ? না, বব; 

ও 9 পারস্পাঁরক কফ্া-প্রাতীকরিয়ায় ? একথার জবাব ধ্বানবাঙদের লেখাতেও 
পাওয়া গেলনা । শৃধূ এইটুকু বোঝা গেল যেশব্দ ও অথেনর যথাযথ বিন্যাসে 
বা সামজস্য-বিধানেই কাবোর আলো জলে ওঠে । একাঁট সুন্দর উপমার লাহাব্যে 
তাঁরাসে কথা ব্াঝয়েওছেন। 

“আলোকাথধ“ যথা দপ শিখায়াং যক্সবান: জনঞ্জ | 

তদুপায়তয়া তথ্বদর্থে বাচ্যে তদাদূতঃ ॥ 

-ধ্বন্যালোক ১।৯ 


অর্থাথ কিনা লোকে চায় আলো । কস্ত;ু তাকে জবালাতে হয় দীপ শিখা । 
তেমান কবির লক্ষ্য রস কিন্ত: তাকে সৃষ্ট করতে হয় কাব্যের শঙ্দার্থময় কথা- 
যষ্ত-। 

কশ্তু সৌন্দর্য বিষয়-নিভ'র না বিষায়নভ'র এ প্রশ্নের মীমাংসা হ'ল না। 

আবার কেউ কেউ সৌন্দর্য ও লাবণ্যকে পৃথক পৃথক ধর্ম [হসাবে দেখেছেন ! 
অবশ্য সেখানে লাবণ্য কথাটা ব্যবহার না ক'রে “হলাদকত্ব' বা “হলাদজনকতা” 
শহ্দাটই বাবহ্বত হয়েছে । ঈশ্বর সংহতার উল্লেখ ক'রে ডঃ সরেজ্দ্রনাথ দাশগুষ্ত 
যলৈছেন যে এ'দের মতে অবয়ব-সংস্হানের সামঞজস্োের জ্বারা চিত্তে যে একাঁট 
1বশেষ অবচ্ছার সাঁম্ট হয় তার নাম “সৌন্দর্য এবং এর জ্ঘারা যে আঁতারন্ত 
লাবণ্যের উৎপান্ত ঘটে তার নাম “হলাদকত্ব' । এরই অপর নাম রস । 


এই মত িম্লেষণ করলে দেখা যাবে যে কোন বল্তঃর/ব্যান্তর 'সৌন্দর্য থাকলেই 
যে ছলাদকত্ব জঙ্মাবে তা' নম্ন। নাও জঙ্সাতে পারে । আবার অবন্পব-সংচ্থান 
হাথ বা ঠিক ঠিক মতো না থাকলেও হলাদ্কত্ব জঙ্মাতে পারে যা তা ভাব 
ও রসের উদ্রেক ঘটায় । আবার রসের ধর বস্তার, ষাকে রসের “সন্তান-বৃন্তি” 
বলা হযেছে । এই প্রসঙ্গেই “সাধারণীকরণের” কথাও এসেছে । 


তবে অবয়ব-সংস্থানের সামজস্যকেই সৌন্দর্য বলাতে পাচ্চাত্ দষ্টতে বন্ভুর 
যে গঠন ধর্মের কথা (1০:1081 0520 ) বলা হয়েছে তার সঙ্গে খাঁনকটা সঙ্গাত 
জবশ্যই খংজে পাওয়া যায় । অর্থাৎ এখানে যেন বন্তুর ওপরেই গুরত্ব দেওয়া 
হয়েছে বলে মনে হয় । কিন্তু পাণ্চাত্তয দৃপ্টিতে ভাব বা রসের বা হুলাদকত্তের চ্থান 
নেই। আসলে ভরতের নার্ট্যশাগ্ঘের বুগ থেকে এদের মনে ভাব; রস ইত্যাদির প্রা 
নার্দস্ট বে সংস্কার বজ্ধমূল হয়ে আছে তার যাইরে এরা' কেউই আসতে পারছেননা । 
বসের বড় ছংয়েইঃ আছেন । সৌন্দর্য এদের কাছে উপায় উপকরণ মান, আর 
রসই হ'ল উপেয়। এবং লে রসের আঁধঙ্ঠান কাবাগ্রচ্ছে নয়, কাবহাদয়ে লয়, সহাদয় 


সংগ্কৃত নাহিতা-শাচ্সে সৌন্দর্যবোধের ্বরপ ৯০৯ 


লামাজিকের দয়া হলাদজনকতায় । সে অবশ্য অন্য প্রস্থ ।. -সৌন্যার্মর বব 
ধৃনভ'রতা প্রকারান্তরে ্বকার ক'রে নিয়েও এ*্রা সৌন্দ্যে'র 'িষার়নভ্রতার 
প্রসঙ্গাট এড়িয়ে গিয়ে ভিবপথে অর্থাৎ রসমার্গে চ'লে গেছেন। তাই বে প্রশ্ন বা 
ব্াটর কথা গোড়ায় তোলা হয়োছিল সে প্রশ্নের নিরসন হ'লনা রসসৃদ্টির প্রাতই 
এদের মৃখ্য লক্ষ্য [নবঙ্ধ থাকায় । 

'রস গঙ্গাধর' রচয়িতা জগান্াথ কাব্যতত্তে রম্যার্থকেই কাব্য বলতে চেয়েছেন । 
তাঁর মতে '“রমণীয়ার্থ প্রাতপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম ॥ সৌন্দর্য শব্দাট ব্যবহার'না 
করেও 1তাঁন “রমণীয় শব্দের দ্বারাই এট বোঝাতে চেয়েছেন । জগল্বাথের মতে 

রমণীয়তা হ'ল 'লোকোত্তর আহ্লাদজনকতা* এবং “জ্ঞান গোচরতা” । “লোক্যোডুর 
কেননা তা* লৌকক আহ্লাদ বা আনন্দের উদ্ধ্র্বে । 'প্ন্তে জাতঃ” অর্থাৎ তোমার 
ছেলে হয়েছে এ কথায় যে আনজ্দ তা" ব্যন্তগত লৌকিক আনজ্দ। কাবোর যে আনুজ্দ 
তা" ব্যন্তিগত লাভ-লোকসান, কামনা-বাসনার উদ্ধের্ব তাই তাকে লোকোত্তর বলা 
হয়েছে । আর জ্ঞানগোচরতা কেন? না, এ আনগ্দ ব্দাচ্ধ গ্রাহ্য মানীসক আনন্দ । 
এই যে জ্ঞানগোচর লোকোত্তর আহ্লাদজনকতা তা আসলে রসেরই ধর্ম। রস 
রমণীয়তার জনক ৷ জগমাথ ত' বলেই ফেলেছেন, 'রসঃ রমণণয়তাং আরহতি, 
অর্থাৎ রসই রমণীয়তাকে আহ্বান করে আনে । কাজেই সৌন্দর্য ও রসকে এ'রা 
প্রায় সমার্থক রূপেই তুলে ধরবার চেম্টা করেছেন, আর জ্ঞানগ্সোচরতা বা বাক 
গোচছরতা আসলে হীন্দুয় গ্রাহ্য বা মানসগ্রাহ্য আকাতি গোচরতারই নিদে'শক। কারণ 
বস্তু ও বিষয় যেমন লোকোস্তর আহলাদজনক, রসাত্মবক বাক্য বা বন্তুও তেমাঁন অ- 
লোঁকক আনম্দজনক । ইংরোজতে বলা ধেতে পারে ৪55085010 [01625016, সং্কৃতে 
তাকেই রস বলা হয়েছে । 


পউজ্জবলনশীলমাঁণ'কার রূপ গোস্বামী সৌন্দর্যের একটি সুন্দর বস্তুধমশ সংজ্ঞা 
দিয়েছেন । তাঁর মতে যা যথোঁচিত, স্নীশ্লন্ট ও পাঁচ্ধবদ্ধ তা-ই সুষ্দর । এখানে 
শুধু ওাঁচত্য (যথোচিতং বা 2০71৩ )-র কথাই বলা হান, যা সুমাত-যযন্ত, 
সাশ্সম্ট ও সাঁম্ধবম্ধ তাও বলা হয়েছো অর্থাথ 21০০10০081৩ ও একটা 01881180 
15091210695 বা 01£591710 1)1গ-্র কথাও বলা হয়েছে। 


আবার অন্যনন ভূষণাদর হ্বারা অ-ভূঁষত অঙ্গের গঠন সৌন্দর্যকে তান “রশ 
বলতে চেয্লেছেন । এখানে যাঁদচ তাঁন অবয়ব সংস্থানের কথাই বলতে চেয়েছেন, 
তবু “সৌন্দর্য না বলে 'রুপ' শব্দাটই ব্যবহার করেছেন। আসলে সোন্দর্য ও রূপ 
দুইই সমার্থক । . তবে অভিনব গণ্চের ভাষার একে 'লাবণ)' বললেই বোধ কারি 
ভালো হত। 

ভারতীয় আলংকারকদদের মতামত আলোচনা ক'রে দেখা গেল যে সৌচ্দ্ষ, 
লাবণ্য, রমণীরতা, মাধুর্য বা হলাদজনকতা বা রসাত্মকতা--সবই এদের কাছে 
সমার্থক | শুধু নামে ভিন, জ্বরূপে এক। পাশ্চাত্য সাঁহতা-৩।।- লগ মতো 


৯০২ সাহিত্য 'জর়্ঞাসা ৪ বন্ডহবার্দী বিচার 


এরা বিষর-গত আকন্কীত-ধর্মকে যেমন স্বীকার করেছেন, তেমনি 'বযার-গত প্রস্কাঁত- 
ধমণকেও জ্বীকার করেছেন । শুধু তা-ই নয়, এই দুয়ের আতাঁরন্ত এক লাবণ্যের 
কথাও (ব্যান ) বলেছেন ॥ কিন্তু শেষ পর্যন্ত রসবাদের মধ্যেই পাঁরণাম খখজে 
পেয়েছেন । 

রস ও সৌঙ্দর্য এক নয়, তবে রসের যা" ধর্ম, সৌন্দর্যের তাই লক্ষ্য বলে এরা 
1সম্ধান্ত করেছেন-_অর্থাং লোকোন্তর হলাদজনকতা । 

ভারতীয় দর্শনের ভাববাদী প্রভাব আলংকারকদের দৃম্টিভাঙ্গকে এমনই আচ্ছ্ 
ক'রে ছিল বে তার থেকে বোঁরয়ে আসা তাঁদের পক্ষে ছিল দুরূহ ॥ তাই রসবাদের 
প্রাতচ্ঠা করতে গিয়ে তাঁরা বারবার “লোকোত্তর' ও শ্রধ্বাম্বাদসহোদর” ইত্যাঁদ কথার 
আমদানী না ক'রে পারেনান। কিন্তু এই ভারতবর্ষে ভাববাদশ দর্শনের পাশাপাশি 
'বাহস্পত্য' বা চার্বাক দর্শনেরও একটি বন্তুবাদণ ধারা অন্তঃশীলা রূপে বহুকাল 
থেকেই প্রবাহিত ছিল ॥ সেকথাও ভুললে চলবেনা । প্রাচীন ভারতেই কৌটিল্যের 
অর্থশাস্ত্র ও বাংস্যায়নের কামসত্রের মতো গ্রচ্ছও লেখা হয়েছে । কালদাসাঁদ শ্রেষ্ঠ 
কাঁবরা প্রাচীন ভারতীয় জশবনাদশ* তুলে ধরার পাশাপাঁশ নরনারীর লোঁকক 
সুখদুঃখ-বরহ-মলন-লশলার কথাও লিখতে ভোলেনান । আলংকাণরকগণও, তাই, 
লৌকিক বভাবানুভাবের মধ্যেই কাব্যের প্রার্থামক উপাদান খখজেছেন। কাজেই 
বন্তুজগং ও বান্তব জীবনকে তাঁরা ব্রহ্মাবাদীদের মতো একেবারে উপেক্ষাও করতে 
পারেননি ॥ ভাববাদ? ও বন্তহবাদশ দর্শনের দ্বান্ঘিক সম্পক'সত্রের মধ্য দিয়েই ভারতায় 
অলংকারবাদ বা রসবাদ ও সেইসঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য শাশ্বত বন্তু-নিভ'র সোন্দর্য 
বোধের একাঁট ধারণা, করান আকারে হ'লেও, গড়ে উঠোছল । 


শিল্প-সাহিত্যে অন্ুকরণবাছ 


ও শিল্পান শংসাস্ত দেব শিল্পান ! 
এতেষাং বৈ শিজ্পনামনুকাতিরিহ শিল্পমাধগম্যতে ॥ 
( এঁতরেয় শ্রা্মণ ) 

শিজ্পে ও সাহিত্যে অন্করণবাদের কথা কোন না কোনভাবে এবং কোন 
না কো সময়ে সর্ব দেশেই অঙ্পবিস্তর উদ্বাপত, হয়েছে । পাশ্চাত্য 'শিষ্পতত্ের 
ক্ষেত্রে বোধ করি প্লেটো (শ্রী.প্‌. ৪২৮--৩৪৭) ও তাঁর ভাবশিষ্য দি সন ভ্রীপ্য" 
৩৮৪-২২) সবপ্রথম অনুকরণবাদের কথা উত্থাপন করেন । বিশেষ ক'রে আযরিগ্টটল । 
1তাঁন তাঁর 'বচ্বখ্যাত ৮০০৫1০$ গ্রচ্হে বলেছেন যে আর্ট মাই 'মাইমোসস্‌' বা 
অনুকাঁত। আযারস্টটলের পরবতঁকালে এই মত নিয়ে নানা মতামত ও বার্দাবসংবাদ 
দেখা দিয়েছে । প্রশ্ন উঠেছে প্লেটো বা আারষ্টটল 1771180100 বলতে ঠিক কি বোঝাতে 
চেয়োছলেন £ সাহিতা-শজ্পের মূল কথা সত্যই অনুকরণ না অন্য কিছু £ এবং এ 
অনুকরণ কিসের অনুকরণ ? বান্তবজীবনের ? প্রকীতিজগতের 2 না, কাঁবর কল্পনা- 
জগতের ? কিংবা অন্য িছুর ? 

প্রাচীন ভারতবর্ষের আলহ্কারিকগণ আ্যারিষ্টটলের মতো ্পন্ট ও পৃথকভাবে 
না হ'লেও শজ্পে-সাহত্যে অনহকরণবার্দের কথা ইতন্ভতঃ 'বাক্ষিপ্তাকারে 'বাভন্ব সূত্রে 
বাভন্ন চ্ছলে বলেছেন । ভরতের নাট্যশাস্মে নাটকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা 
হয়েছে £ 

“লোকবৃন্তানকরণং নাট্যমেতদ- ভাঁবব্যাত' অর্থাৎ নাট্য-শিজ্প লোকবৃত্তেরই 
অনহকরণ হয়ে থাকে । উদ্দাহরণতঃ তাঁরা দৌখয়েছেন যে 'শকুব্তলা নাটকে দহয্যন্ত- 
শকুস্তলা চারত্র হ'ল 'অণুকার্ধঃ এবং আর আর যারা পান্ত্রপানরী তারা হ'জ, 
অনুকর্তা” । 

কংবা অনন্ত নাট্যের সংজ্ঞা 'দিতে 'গিয়ে ভরত বলেছেন £ 

দেবতানাং মুনপনাং চ রাজ্ঞামথ কুটুম্বীনাম। 
কৃতানুকরণং লোকে নাট্ট্যমত্যাভধায়তে ॥ 


অর্থাৎ দেবতা, মুন, রাজা, গৃহচ্ছ ব্যান্তর আচরিত কর্মের অনহকরণ করলে তরে 
তাকে নাট্য বলা হয় ॥ কিন্তু সে অনহকরণের স্বরৃপ ?ি এ সম্পকে” তারা আলোচনা 
করেন নি। রা 

এ ছাড়া লোঙ্সটাচার্ষের 'রসাঁনষ্পান্তবাদের' মধ্যে খানকটা অনুকরণবাদের ই্িত 
পাওয়া বায়। লোজটের মতে নিৎ্পান্তর অর্থ উৎপাত” £ আর উৎপাত বলতে 
আমরা 'অভূত প্রাদহভাব' বুঝে থাঁক। এরই অপর নাম, উৎপান্ত। যেমন মৃত্িক্য 


১৯০৪ সাহিত্য িজ্ঞাসা £ বক্তুবাদী বিচার 


মৃতিকা থেকে ঘটের উৎপাঁত্ত। কেননা, ঘট আগে ছিলনা, পরে হ'ল । তাই 'অভুত 
প্রাদুর্ভাব । এ মাটি নয়, সম্পূর্ণ নতুন 'জিনিস। মৃত্তিকা এর উৎপাদক বা কারণ। 
তেমনি লোল্লটের মতে রসও একটি অ-পর্ব বন্তু--পূর্বে ছিলনা, পরে হ'ল, অর্থাৎ 
'অভূত প্রাদুভভাব' | গ্যারিস্টটল যেখানে 00265 25 ৮০5 008171 €০ 0০ বলেছেন 
তার সঙ্গে বোধ করি মিল খুজে পাওয়া যাবে. বাঁদও ভারতাঁয় আলংকারিকেরা 
রসনিষ্পাত্ত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েই অন্করণ, অনুকর্তা, অন্যকার্য ইত্যাঁদ 
প্রসঙ্গ এনেছেন' তব্‌ রুদই তাঁদের মুখ্য লক্ষ্য, অনুকরণ ইত্যাঁদ গৌণ ব্যাপার । 

আমরা অনৃকরণবাদের আলোচনায় 'শক্প ও সাহত্য অর্থাৎ চিন্রকলা-ভাস্কর্ষকে 
যেমন নেব, তেমাঁন কাব্যনাটকফেও প্রয়োজন মতো অবলম্বন করব। কেননা “বক্বোন্ত- 
জীবিত'কার কুম্তক বথার্থই বলেছেন__ 

“তস্মাদেব চ কাব্য-কাব্যোপকরণ-কবাঁনাং চিন্তন চিল্লোপকরণ-চিন্তকরৈ £ সাম্যং 
প্রথমমেব প্রীতপাদিতম 1৮ অর্থাৎ কাব্য-কাব্যোপকরণ ও কবিদের এবং 'চিন্র-চিন্রোপ 
করণ ও চিন্রকরকে প্রথমেই সমপর্যায়ভুস্ত করে দেখতে হবে । 

চন্্, সঙ্গীত, ভাম্কর্য প্রভৃতি হ'ল কলাশিজ্প-প্রকাশের 'ভিন্ন 'ভন্ন ভাঙ্গ বা মাধ্যম 
মান । ব্যাস-বালমপীক-কাঁলদাস-সেকপণয়র-রবান্দ্রনাথ যেমন 'নজের 'নজের অনূভু'তি 
প্রকাশের জনা শম্দকেই উপাদান হিসাবে বেছে নিয়েছেন, র্যাফেল, 'টিশিয়ান, মাইকে- 
গ্যাঞজেলো, অবনীন্দ্রনাথ, নম্দলাল বসু প্রমুখ শিল্পীরা তেমান বার্ণকা, মর্মর ও 
রাগ্িণকে অন্ভুতি প্রকাশের উপাদানরপে গ্রহণ করেছেন ॥ কারুশিল্প (১2191 ৪20 

- ও চার্যাশজ্পের (206 ৪0 মধ্যে ষে পার্থক্য তা” প্রথমে আযারিস্টটল-ই আলোচনা ক'রে 
দেখান। যখন 'শিজ্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে 4/১6 100165655 7521007:5% 
তথন চারু ও কারুশিল্পের মধ্যে অবশ্য পার্থক্য করা হয়ান । 137:5916 বা প্রকৃতি বতে 
আ্যারিস্টটল বাহাজগতের বস্তুকেই শুধ; বোঝানান, প্রকতি তাঁর কাছে ০:621156 
0:০5 বা 20০ 700075০6152 21:11)০101৩ 0: 02 0015215০+ রূপেই দেখা দিয়ে 
থাকবে । তাই যাঁদ হয়, তবে কথাটা সম্ভবতঃ কার শিল্পের ক্ষেত্রেই বিশেষ ক'রে তানি 
প্রয়োগ করতে চেয়োছলেন । কারণ কারুশিজ্প প্রকাতির চেম্টারই পরিপূরক । প্রকাতির 
অপূর্ণতা ও ফাঁক পূরণের জন্যই তার জন্ম--:০০ 50015 606 ৫০০161069 ০ 
1890016? ( ঢ0110155/ 0. 1 ) চারু বা কারু শিপ কথা দুটো অবশ্য গ্রণকরা ব্যবহার 
করেনাঁন। তাঁরা বলেছেন “মাইমেটিকাই টেকনাই+ অর্থৎি অনুকরণ প্রাক্িয়াই শিঙ্প । 
আরিস্টটলের আগে তাঁর গুরু শ্লেটো-ও অনুকরণের কথা বলেছেন তবে 'শিষ্যের 
মতো এমন জোর দিয়ে স্পন্ট ক'রে এবং ধিষ্তুত ভাবে নয় । গ্লেটোর কাছেও শিষ্প 
অন.করণ+ তবে অব্যবাহত বাস্তব জগতের অনুকরণ নয়। তাঁর মতে এই দশামান 
বচ্তুজগংটাই বাস্তব নয়, একমেবাছিতীয় ?3০৪-রই অনূকৃত র্পমান্ন। আর সৈই 
শানকত জগতের অনুকরণ াঁদ শজ্পনাহিত্য হয়ঃ তবে তাঁর মতে যা দাঁড়াবে তা” হবে 
হয়া স্ধগ্তজগং-শিষ্প-সাহিত্য অথাঁৎ 0০25 ০0৫ ০0 ০2 2577058৫ 
পিভোনে হেট (8599৮15০-2) অথাৎ কনা মূলের থেকে দ- ধাপ দরে ব্যাপার 


স্লেটো শয়পকলার়, [বিরুদেধ .ইছলেন। তাই তানি তাঁর 7২০০518০ প্রচ্ছৈর ০ম 
ভাধ্যায়ে কঠোর ভাবে নজ্াব্য করেছেন “46 25 21010501012 8150. 11085140115 £ 
7555291 720060. £0 ৪ 72855172170 01007001755 05852115 01211016৮ 
তল্ঃকরণ কথাটা শুন্জেই মনে হয় যে সেখানে স্বাধীন চিন্তা-কজ্পনার অবকাশ নেই । 
ফিন্তু, আযানিস্টটজের আলোচনা গভনীন্প ভারে অনধ্যান করলে দেখা বাবে বে 'তাঁম 
লত্ীর্ণ অর্থে অনুকরণের কথা আদৌ বলেনানি। তাঁর মতে শিজ্প-সাছিত্যের অন 
করণ হবে 'মদ্নাঁলাথত তিনাঁট পম্ছায় £ 7১৩ ০6০০৮ 06126 219. 10016800115 ৪ 


78162102215 00136] 4৯001500005 0 07205959115 107:02155 03০ 0৫ 0816০ 
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প্রথমাঁটর অর্থ যথাযথ অনুকরণ, অর্থাৎ বস্তু জগতের হূবহূ প্রাতিরুপ। কিন্তু 
“সাহিত্য প্রকৃতির আরাশি নহে' একথা রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেকেই বলেছেন । আযারি- 
স্টটলও যে সেকথা বলতে চেয়েছেন তা'বেশ বোঝা যাচ্ছে পরের দুটি অংশ থেকে । 
'ঘিতীয় সুত্রে তিনি বলেছেন অনুকরণ হবে প্রকাতির বা রম্তুজগতেরই, তবে যেমন, ভাবে 
বলা বা ভাবা হয়েছে ব'লে লেখক মনে করবেন ঠিক তেমনাঁট । এই ভাবনা নিধাঁরিত হবে 
লেখকেরই চিন্তা; কর্পনা ও অনুভূতি-জগতে অর্থাং লেখকেরই ব্যাস্ত সততায় । কাজেই 
লেখকের ব্যান্তসত্তা, শিজ্পবোধ এবং পাঁরমাতি বোধই বস্তুজগৎকে 'িজ্প সুর্মৃহত্যে 
রূপান্তরিত আকারে তুলে ধরবে অথাৎ “অনুকরণ” করবে । তৃতীয় সুত্রে বলা হয়েছে 
যে লেখক বস্তুজগৎংকে যেভাবে তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনায় রূপ দেওয়া উঁচত ব'লে 
মনে করবেন সেইভাবেই ( অর্থাৎ পিবার্তত আকারে.) তা শিল্পে ও সাহিত্যে অনূকৃত 
হবে । অর্থাঁং লেখকের গুঁচিত্য বোধই বস্তুজগৎকে রূপার্তীরত করে থাকে । কাজেই 
ছিতীয় ও তৃতীয় সূত্র থেকে স্পম্টতঃই বোঝা ফ্মচ্ছে যে আ্যারস্টটল বস্তুজগ্রত্র 
“বথাবথ অনুকরণকে কখনই শিল্পসাহিত্য (40) বলতে চাননি । একাঁট ছকের 
সাহায্যে ব্যাপারটা বোঝানো যেতে পারে £ 


জগৎ ঝা তি 





লেখকেছ মলোদ্ধগৎ বা কল্পনাজগৎ 


গ সাঁছতা জানা ৭ শন্ভুধাদন বিচার 


শরতে জপান্তারিত হ'ল, তগ্জান্তা' কাটি সভুন গা শষ নিয়ে এনা, এল সম্পৃখ 
রুপান্তারত হয়ে । কাজেই সাছিতা কখনই বন্তজগতের বখাহখ বা ছৃবহহ প্রভা 
হ'তে পারেনা । 

। (১০305 গ্রচ্ছের 'ছিতীয় অধ্যায়ে আযারিস্টটঙলগ বলেছেন যে অনৃকরণের বিষয় হ'ল 
মানুষ ও তার ক্রিয়া-কলাপ | মূলে আছে প্রাতৃতোন্তাস* । বূচার তার অনুবাদ 
করেছেন 4:80 2 8০৫০ বাইওয়াটার করেছেন শুধু 48০010225, এবং ফাইফ 
করেছেন ৮251176 05150:25” তাহ'লে স্পম্টতঃই বোঝা যাচ্ছে যে প্েটো-কিভ 
নকলের নকল থেকে সম্পূর্ণ বিপরণত কথাই শোনালেন আবিস্টটল । জীবন্ত মানুষের 
বাস্তব ক্রিয়াকলাপের অনুকরণই কাব্য বা সাহিত্য । কাজেই বাম্তব্জীবনকে অস্বীকার 
ক'রে নয়, বরংচ গুরুত্ব দিয়েই আযরিস্টটল অনুরকরণের কথা বলেছেন । আ্যারিস্টটলের 
এই মতবাদ আজও এই বিশ শতকের শেষ দশকেও যেমন সত্য তেমনি মূল্যবান, 
উপরন্তু আধুনিক সাহিত্য-দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । 

মাইমেসিস্‌ যে ধান্তিক ব্যাপার নয় তার প্রমাণ রয়েছে আযারিস্টটলেই ; প্রাসাঙ্গক 
কয়েকটি উদ্ধৃত লক্ষ্য করা যাক ঃ 

৬. ড/০ 10050 12102595150 170617 2101)61 25 1056161 01327 10 152] 115 
01 8.5 02:56 01: 25 01065 2০. 

অর্থাৎ বাস্তব জীবনকে (921 1116) ভালো বা মন্দ (5০6০০1 বা “০:৪০, ক'রে 
দেখানো যথাযথ অনুকরণে কখনোই সম্ভব নয় । ভালো বা মন্দ হ'তে গেলেই তাকে 
অজ্পবিস্তর রূপান্তারত হতেই হবে । 

২. প্রটের কথা বলতে গিয়ে আযরিস্টটল যেখানে বলেছেন 4217:21)521096176 ০৫ 
17501061765 210150109]]5 50135070699 সেখানেও 21057661002) বা বন্যাসের 
ব্যাপারে লেখকের 'টন্তা, কল্পনা, গুঁচিত্য, মান্রাবোধঃ 'শিজ্পবোধ ইত্যাদি ধস্ত হয়ে 
ধাচ্ছে। যার ফলে বস্তুজগৎ আর যথাষথ রূপে সাহত্যে প্রতিভাত হচ্ছে না। 

৩. £ 1625 7301 000০ 010010] 0£ 02 0০9০6 €0 16120571090 1085 
180721720 10010 ৮1580 009 17201210-%5108% 15 190558015 255010138 00 
002 12৬5 01 01:0199181165 01 15029521.৮ 

উম্ধতাংশের 4৮51726 2295 10827 কথাটুকু থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে বাস্তবে বা 
ঘটছে তার যথাষথ অনুকরণ কাব্য হ'তে পারেনা । বরং ধা ঘটতে পারে তা-ই কাব্যের 
উপজীব্য এবং তা কবিকম্পনার অনূকরণেই সম্ভব । 

৪. 7০9905 25 2, 10012 017011095010101581 2100 ৪. 10151951010 01091 
71560255601 0০০0:5 02105 60 6207555 0175 01015651581 200. হ7150015 
6106 17921150181. 

এখালে 912155::521 বলতে আ্যারিস্টটল বলতে চেয়েছেন, *85 016 31015518819 
[10059159100 2. 02501) 02. 0270831% (502 আ1]]) 02 0009500. 596915 07 
৪০ 80০01:08176 0০ 006 12 0৫6 1101081011165 0: 060655165.+ 


শিকদ উহতে। ২ দল, কা 


এখানেও স্মভিতোর ক্ষেত্রে ক: দিক থেকে খা আাহাতেরা পক্ষে 2... - 
তার প্রাতী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । 

&. কাঁহনর কাঙ্গাঁনকতা সম্পরকে বলতে গিয়ে আারস্টটল জান: ০১ 
71055 20০50505 2100 39059 8115 816 £008009 অথাথ ঘটনাসমংহ এফং 
চরিত্লাবলী হবে কাজ্পানক। এবং কাজ্পনিকতা নিশ্চই বাস্তবের যথাযথ অনুকরণ 
হ'তে পারে না। 

৬. কাহনী পারিকজ্পনা সম্পর্কে ত্যার্নিস্টটল বলেছেন, “71690১67005 
০০০6 091555 1015805009465 01 501500005 16 101 100009216 1)5 5150010 
21505152601) 1051£2102191 00012062150. 01527 811 2 006 20150055 
800 21019115 11 0.6218.11% 

অর্থাৎ আঁতিরঞ্জনের কথা বলা হয়েছে । এও তো বা।স্্ক৬া10২ বাস্তবের অনুকরণের 
মাধ্যমে সম্ভব নয় । 

আ্যারিস্টটলই অনুকরণবাদকে খুব বড়ো ক'রে গুরুত্ব সহকারে পোয়েটিক্‌স্‌ 
গ্রন্থে তুলে ধরলেন এবং মহাকাব্য, চন্রশিজপ, দ্রযাজেড, কমেডি, ডিথিরাম্ব (গীতি- 
কবিতা ) বাঁশীর সুর, বাঁণার স্বর- এগলিও যে অনূকরণের ফল তা বলতে চাইলেন। 
তবে এদের মধ্যে পার্থক্য শুধু িতনাঁট 'িবয়ে 2 

৬ সাধ্যম্ম বা 12201010) 

২ 'বিষষবস্তু বা ০৮1০০5 

৬ অন.করণ পধ্ধাত বা 2০০ 0:£ 11701691101 

যেমন সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা, সঙ্গীতের মাধ্যম সর বা ছন্দ, চিত্রের মাধাম বং 
বারেখা। 

মহাকবি হোমার ও পদার্থাবদ: এম:পিডোক্লসৃএর তুলনা ক'রে আযারিস্টটল 
দোঁখয়েছেন ষে উভয়েই যাঁদচ ছন্দে লিখেছেন, অর্থাং মাধ্যম এক; তবুও উভয়ের 
মধ্যে পার্থক্যও আছে । সেপার্থক্য অনুকরণে । কারণ বৈজ্ঞানিক করেছেন তত্ব ও 
তথ্যাবচার, আর কাব করেছেন ছন্দে ও রূপবন্ধে মানব চাঁরত্রের কাষবিলীর অর্থাৎ 
জশবনেরই অনুকরণ । 

এইখানেই কবির সঙ্গে বিজ্ঞানীর বা তত্বজ্ঞানীর পার্থক্য । তবে আ্যারিস্টটলের 
সংজ্ঞায় শুধু 267 110. 2০0100 বা ক্রিয়াশীল মানবজীবনকেই ধরা হয়েছে । কাজেই 
অনেকে এটিকে অব্যাপ্টি দোষদূম্ট ব'লে মনে করেন। 

তাই, আরিস্টটলের মৃত্যুর তিনশ বছর পরে হোরেসও (খৃঃ পৃঃ ৬৫--খ্‌শঃ ৮) তাঁর 
14৯15 ০০0০৪, গ্রন্ছে শিজ্পীকে অনুকারক বা 100:6900: বলেছেন বটে, তবে তাঁর মতে 
কাব্যের বিষয়বস্তু শুধুই মানবজীবন (529 10 ৪০৫০০, ) নয় যে কোন বজ্তুই, 
তাঁর মতে, সাহিত্যের 'বিষয়াভূত হ'তে পারে । রেসের ঘোড়া বা মদের পেয়ালা নিয়েও. 
কাব্য হ'তে পারে", €1501:825 0090 2 006 22০০ ০১800 5078 052 12:55 
006 5001. 


ধারা দাঁহভাদউ্ীগা % ধঞ্ঠুবাদনি বিচার 


* ধধাঈইগের আবসানে জৌনেসানকূগের। ইউরোপে আরিলটল-কাথিত 
খিডিস্জদ গধ্যে ব্যাপকভাবে স্বাকৃত হ'ল। 99180 ভাষায় $2145600 
95৮ চ105115 20200018660 &. 00056902070 10621 201769100. জা310) 
ইজঞতা 1১6 10688736025 01155158115 52110 2170. 512301১-96569205 056 
19895 ০0£ 22218821005 0365188+ (৬1465 14661875 001601910, 10 11১6 
ঢ512815881)06/0. 28) 


তবে আ্যারিস্টটলের সংজ্ঞায় কেবল মানবজীবনের অনুকাতির (032) 1) 2০0101)-এর 
কথাই বলা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন যে এতে অব্যাপ্ত দোষ ঘটেছে। 
রোবারতোল, ফ্রেফাসতেরো প্রমূখ সমালোচকেরা বলেছেন যে অনুকরণ অর্থ বাঁদচ 
4065] 1510:556101020020 0৫ 116? তব্দ কাব্য শুধ; মানবজীবনেরই অনুকরণ নয় । 
তাই যাঁদি হ'ত তবে এশদের মতে ভার্জলের ঈনিড্‌ত (4১201)-ই কাব্যের মধাদা পেত, 
আর 'নিসর্গ বর্ণনার কাব্য “জর্জকস্‌” ( 2018105 ) কাব্য নামের অযোগ্য হ'ত ॥ 

তবে এদের মত বিচার কালে দেখা যাবে যে নিছক নিসর্গ বর্ণনা যাঁদ মানব 
জাীবন-বিষা্ত হয়, তবে অবশাই তা শ্রেষ্ঠ কাব্যপদবী বাচ্য নয় । এই দিকটি এ'দের- 
আলোচনায় উপোক্ষিত হয়েছে । আসলে মানবজীবন ও প্রকৃতি একই বৃহতর জীবনেরই 
অঙ্গীভূত। পৃথক্‌ ক'রে দেখাটাই খণ্ডদৃষ্টির শারচাষক। কিন্তু আযারিস্টটল সেই 
সুপ্রাচীন কালে 2267১ 22 2০001,এর সঙ্গে অনুকরণকে য্্ত ক'রে ব্ত-নিষ্ঠ এক 
পূর্ণ জীবন দৃষ্টিরই পরিচয় রেখে গেছেন। 

ক্যাপ্রিয়ানো (১৫৫৫ ) কাব্যকেই মহৎ শিল্প বলেছেন এবং তশর মতে রুপ-রস- 
গন্ধ স্পর্শমর় জগতের ষাবতাঁব বস্ত,ই কাবোর বিবযীভূত হ'তে পারে। রেনেসাঁস 
বুগের ইহমখী জীবন রস-বাদণী ও বস্তুবাদ? দষ্টভাঙ্গই এখানে প্রকাশিত । 

১৭/১৮শ শতকে প্রাইডেন প্রম,খ কবিসমলোচকদের লেখায় অনুকরণকে শিজ্পের 
লক্ষণ বলা হলেও এই অন করণ যে কল্পনা প্রধান একটি মানাঁসক ব্যাপার সে ধারণ্ন 
স্পম্টতর হ'ল। অবশ্য এর হীঙ্গত আযারিপ্টটলের রচনাতেই আছে। অথাৎ তানূকরণ 
বস্তুজগতের যথাযথ অনুকরণ নব, ববংচ বস্তুজগৎ লেখকেব মনোজগতের সংযোগ্ধে 
যে কজ্পনাজগৎ গড়ে তোলে 'শিজ্েপে সাহিত্যে তারই অনুকরণ ঘটে । অবশ্য দ্রাইডেন 
10212.01015 শক্দটা ব্যবহার না করে তার বদলে 4095০, শব্দাটই 2171090501-তাথে 
ব্যবহাব করেছেন। যেমনঃ তশর মতে কাব্য হ'ল 411525]5 2928০ ( ইমিটেশন 2) 
0৫ 09001:৩+ এবং নাটক হ'ল 48 055৮ 80 1150]5 103989 0£ 10730081) 1290016 
1:501:5521012186 105 04,5510125 200. 10001000015, 


1088০ শন্দীট আজকাল আমরা কবিতার রূপকজ্প বা চিন্নকঙ্প বা বাক--্রাতা 
অর্থে ব্যবহার কীর। এই গ্রন্থের “কাতার বাক-প্রাতমা প্রবন্ধ দ্ুঃ)। বাক 
প্রাতমা গড়ে ওঠে কাবির সমাজবোধ, জীবনবোধঃ শিজ্পবোধ, ম্সতি, সত হত্যা 
তকেই। এগুলো আবার গড়ে ওঠে কাঁবর বাস্তব জীবনের আভজ্ঞতা থেকেই। 


পলা অহাতো ৮.7... ৯8 


ধখন তা “ইমেজ আকারে, দেখা দেব তখন হার হধা ' খাধধরণের (কামধেবান' 
কি ক্রিয়াশশল থাকে না ? 

সন্ত জধ্যবূগ্গ জুড়ে আ্যারস্টটলা ছিলেন প্রায় সন্পূপ ধিজ্ঘৃতি ও উপদোঞ্চত । 
কিন্তু মধ্যবগ্গের অধপানে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ ঘৃগের ইউরোপে নতুন ক'রে 
আ্যাব্িস্টটল সম্পকে আগ্রহ জাগ্তত হ'ল। ট্ভালতে কাস্‌তেজতেক্পো (0%%৩% 
৮৪০:০) ফ্লাকোস্তেরো (529০0950520) পাথাস (68221), ভালা (৬৪118 ), 
গৌোবাঞ5 -। (1:9062006119 ) প্রমুখ সমালোচকদের নাঙ্গ এ প্রলঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
প্রপ্াই আরিষ্টটলের এতিহ্য নতুন ক'রে তুলে ধরলেন সাহত্যালোচনার ক্ষেত্রে । 

ইতালার সমালোচকদের প্রভাব দেখা গেল স্ঘসাম্বায়ক ইংরেজ সমালোচকদের 
লেখার । অঁষের মধ্যে স্যর ফিলিপ নিডনাীর নাষ বিশেষ কয়ে উল্লেখযোগ্য ॥ 'স্টিফেদ 
গ্সন (55015677 00955010)10175 901300] 0£ ১0952 (1579) নাষে একটা 
বই লিখে দিডনীকে উৎসর্গ করেন। এই বইয়ে তিনি গ্লেটোর সমর্থনে কবি ও 
কাৰ্োর বিপক্ষে তার আক্রমণাত্মক উীন্ত করেন। যেন গিনি বলেন যে কাবতা 
কুহকিনীর পাল্লায় পড়েই মানৃষ মনৃব্যত্ব হারিকে পশুদ্ধে উপনীত হয় এবং কাব্য 
নাটক সঙ্গীত ঘানূষকে বীর্ধহীন নাস্তিক ক'রে তোলে ইত্যাদ ইত্যাদি । 

এর উত্তরে দিড্নী 4 4১0০0108510: ১০০৮5 (1580) নামে এক বই লিখে 
গ্রদনের বন্ব্যের প্রাতবাদ করলেন। তাঁর ঘতে কবি শুধু বাস্তবের প্রাতচ্ছবি অঙ্কন 
করেন না, ভান সৃষ্টি করেন। অন্যান্য শিল্পার সঙ্গে এখানেই তশর পার্থক্য। 
গথিতজ্ঞ, সঙ্গ তন, এীতহাসিক, বৈজ্ঞানিক বৈয়াকরণ সকলেই 2295:5 বা প্রকাতির 
ওপর সম্পূর্ণ নিভ'রশীল, কিন্তু কাব প্রকৃতি জগতের ওপন্বে এক নতুন জগৎ সষ্টি 
করেন। এই দিক থেকে তান বিধাতার চেয়েও বড়ো । কারণ বিধাতা বড়ই কৃপণ । 
ভান বড়ই 'হিলাব ক'রে এই ব্রক্ধাণ্ড সৃষ্ট করেছেন, কিন্তু কাঁবর কম্পনার কার্পণ্যের 
চ্ছান নেই 

অনুকরণ সম্পর্কে দিডনীর আর একটি কথা হ'ল এই ষে« কবিকাঁষ্পত সৌন্দ্ 
ক্বর্থরাজ্যকে শ্াটর পৃথিবীতে রূপ দেবার দায়িত্ব পাঠকের কবির নয় । অর্থাৎ 
জন্কর করবে পাঠক, কাব নয়। এই মতের সঙ্গে সংস্কৃত আলংকারিকদের 
অন্কতাঁ, অনকার্ধ-সম্পাক্ত মতবাদের তথা রস্বাদশদের সাধারণীঁকরণের যেন একটু 
আকাপ্ঘক মিল খূণ্্জে পাওয়া যাচ্ছে । (এই গ্রন্থের “রসবাদের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা” 
গ্রুবন্থ দ্রঃ) 

জার্গান দাশশীনক কান্টও তশার ক্রিটিক অব জাজমেশ্ট (02005 ০ 
750605525 ) গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন যে শিষ্প-সাঁহত্য বম্তুর যথাযথ অনুকরণ নয়, 
বরং আছ বপারণ বা 10581 112010512015. কথাটা অবশ্য নতুন নয়, কারণ এর 
ইঞ্জিত আযারিস্টটলেই আছে । তবে আযিস্টটল-কাথত মাইমোসিসের সঙ্গে কাস্ট-কথিত 
জাঙজগেশ্টের মি্গ গাছে এই দিক থেকে যে মাইমোঁসিল: বিশেষের অনুকরণ করে 


“৯৯০, সাধনা 1গাযাধা ॥ খষ্ছুধাণ ধার 


গিয়ে দেমন লোক প্ীকাল )কউা। জাজমেন্টও তেন * 81000184-44 
'শ্লাধ্যমে 00%5591-কেই প্রকাশ ক'রে থাকে। 

সাহিতয-শজ্পে রোজাপ্টিকতা ও লালাযাদের (7155 5৪0 ৫% 8) প্রবর্তক 
জার্মান দার্শীনক কাণ্টের শিষ্য শিলার (১৭৫৯--.১৮০৫ )খ্র আলোচনা থেকেও 
জানা যায় বে সাহিত্য কখনোই অথাঘ অনুকরণ নয় । বাঁদও 'শিলায় আ্যারিস্টটলের 
06205 পাঠ ক'রে খ্শি হন নি। কারণ, তশর মতে, 7৯০০৫০৪-গ্রন্ছে ভাষা ও 
প্রকাশ ভীঁ্গ নিয়ে আযারিস্টটল গ্রুত্ব সহকারে আলোচনা করেন নি। তবে 1শলার 
বর্খন তার 010 816 210 5610017061755]1 0০০0 গ্র্ছে দু'ধরনের কাতার কথা 
বলেন এবং 29155 অর্থে বোঝেন বাস্তবের বথাবথ রূপারণ এবং 59101021৮91] 
৮০৩৫5 অর্থে বখন বোঝাতে চান কবির অন্ভূতি-প্রধান কবিতা, তখন এই ছিত'য় 
ধরনের কবিতার ক্ষেত্রে স্পন্টতঃ ও প্রত্যক্ষতঃ ঠিক অনূকরণের কথা বলা না হ'লেও 
পরোক্ষে কি তার সঙ্গে আ্যারিষ্টটল-প্রোন্ত অনকরণ তন্বের একটু- আধটু সিল খশজে 
পাই না? কারণ বাস্তব-অভিজ্ঞতার সঙ্গে কবি-কজ্পনা বা কবিব অনূভূতি যুক্ত না 
হ'লে 9217107217051 বা অনুভূতি-প্রধান কবিতা গড়ে উঠবে কি করে ? 

আযারিস্টটলের মাইমেসিস তত্বের ঘোরতর িরোধখ ছিলেন ইতালণয় দাশশীনক 
০:09০5. তার মতে জ্ঞান দু” ধরনের ঠ ১ [981০9] চ0)05716056 
ই. 120510855. 1005051508০ অর্থাৎ য্5ক্তিমূলক জ্ঞান ও স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান। 
প্রথমাটর জম্ম বুদ্ধি বা 37621150 থেকে। দ্িতীঁয়টির জম্ম স্বজ্ঞা বা 12001601012 
অর্থাৎ কল্পনা থেকে । তার মতে 2615 27765161012 বা 2 25 29995107 
একই কথা । আ্যারিস্টটলের অনুকরণ তত্বের প্রাতি অবজ্ঞা দেখালেও “4১7 15 
02000 ব'লে 'তাঁন যে খুব একটা নতুন কথা বলেছেন তা' মনে হয় না। 

এরপর 7২ £. ১০০৮৮ 18775 তার 015 17451275০0৫ 11665120015 
(1918) গ্রচ্ছে সাঁহত্যের প্রকাশ তত্বের (£%01150001979 ) কথা বলেছেন । তশর 
মতে 7076 20615090055 217855 11010595 00০ 136 8157855 52071710 
0৫ 51075. 

অন্করণ ও প্রকাশ শব্দ দ:টি পৃথক হ'লেও তাৎপর্ষের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে 
কোথায় ষেন একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে । কারণ অনুকরণের উদ্দেশ্য যাঁদ বাস্তবের 
বথাযথ প্রকাশ না হয়ে বাস্তবেব উপলাধ্ধর প্রকাশ হয, তবে প্রকাশ" কথাটির সাহায্যে 
বা” প্রকাশ পায় তা" হ'ল উপলম্ধিরই প্রকাশ । সুতরাং উভয়ের উদ্দেশ্য প্রকারাস্তরে 
এক। তবে ক্রোচে বাকে 2020139121091 179169000 বলেছেন, মাইমেসিস যে সে 
ধরনের কোন বান্তিক অনুকরণ নয় সে বিষয়ে এতক্ষণ ধ'রে আলোচনা করা হয়েছে, 
পূনর্যান্ত 'নষ্প্রয়োজন । 

আযারস্টটলের পরেও প্রায় দ:হাজার বছর ধ'রে সাহত্যতত্ব নিয়ে যত মতবাদ 
দেখা ?দয়েছে, তাদের মধ্যে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অনূকরণকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন 
না কোন প্রকারে স্বীকার করা হয়েছে। 


যাঙ্ডলা পাহিতে পাঁহতা লমালোচনার ত্রাতামক আাচেষ্চা জন্ম বন্ধ বা 
কাশীঘ্রসাদ ঘোষের এক ইংরেজি প্রবন্ধে, রঙজলালের ইংরেজন উ ধাঙন্গী চোষার অব 
ভঃ স।জেপ্র./-1 সিবের পতর-পরিকার প্রকাশিত গ্রন্থ লসালোচনার ৷ কাত়াকার 'গাপণাঙগ 
সমালোচনা সাহিত্য গড়ে উঠল বাঁ্কমের ছাতেই। তাঁনই ভারতার আলংবারঞ 
পদ্থাতর পাঁরবর্তে পাশ্চাত্য তুলনা মূলক দমালোচনা (শকুন্ুলা, দিরান্দা ও 
দেস্দিমোনা )১ বিষ্লেষণাত্মক ও সংক্টোষণাত্মক সমালোচনা (উত্তর চরিত) প্রড়াির 
সন্্পাত করেন। উত্তর চাঁরত' প্রবন্ধের একচ্ছলে তানি চমৎকার ভাবে অনুকরণ 
ৰাদের প্রসঙ্গ এনেছেন । লে অংশাঁট মূল্যবান । বাঙলা সাহিত্যে বোধ কার বাঁঞ্কমের 
লেখাতেই প্রথম অনূকরণ তত্বের কথা পেলাম । প্রাসঙ্গিক অধণ সমূহ উদ্ধার 
করা যাক ঃ 

“সৌন্দর্য এবং ম্বভাবানুকারিতা, এই দয়ের একি গুণ থাকলেই কবির 
সৃষ্টির কিছ: প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু উভয় গণ না থাঁকলে কাঁবকে প্রধান পদে 
আঁভষিন্ত করা যায় না।--কেবল স্বভাবানূকারিণী সৃষ্টরও বিশেষ প্রশংসা নাই। 
যেমন জগতে দৌখয়া থাকি, কার রচনার মধ্যে তাহারই আবিকল প্রাতকৃতি দোঁখলে 
কাবির চিত্র নৈপুণ্যের প্রশংসা কারিতে হয়, কিন্তু তাহাতে চিত্র নৈপুণ্যেরই প্রশংসা, 
সষ্টি চাতুর্ষের প্রশংসা কিঃ আর তাহাতে কি উপকার হইল ? যাহা চাহিয়া 
দেখতোঁছ, তাহাই গ্রন্থে দোখলাম, তাহাতে আমার লাভ হইল কি ?” 


'ধাহা স্বভাবান্দকারী অথচ স্বভাবাতিরি্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। 
তাহাতেই চিত্ত বিশেষ রূপে আকৃষ্ট শর । যাহা প্রকৃত, তাহাতে তাদৃশ চত্ত আকৃষ্ট 
হয় না। কেননা তাহা অসম্পন্ণঃ? দোষ সংস্পৃন্ট, পুরাতন এবং অনেক সমম্ে 


অস্পন্ট। কবির সৃষ্টি তশহার স্বেচ্ছাধীন, জ্ুতরাং সম্পূর্ণ দোষশুন্য, নবীন এবং 
স্পন্ট হইতে পারে ।, 


উদ্ধৃত অংশের ““স্বভাবানূকারী অথচ স্বভাবাতিরিন্ত" কথাটুকু বিশেষ মৃজ্যবান। 
এখানে আযারিস্টটল-প্রোস্ত মাইমোসস্‌ তত্বেরই সার কথাটুকুই যেন বাঁণ্কম তুলে 
ধরেছেন । 

রবান্দ্রনাথ ও তার সাহিত্য সম্পাক্ত নানা আলোচনায় অনুকরণবাদের কথা 
এ্রনেছেন তবে সাহিত্য ষে প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নয় সেকথা খূব স্পন্ট করে বেশ 
জোরের সঙ্গেই বলছেন । 


“যেমনাঁট ঠিক তেমনটি 'লাঁপবদ্ধ করা সাহত্য নহে। কারণ প্রকৃতিতে যাহা 
দেখি তাহা আমার কাছে প্রত্যক্ষ । আমার হীন্দ্িয় তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাহত্য 
যাহা দেখায় তাহা প্রাকতক হইলেও প্রত্যক্ষ নহে ।****" প্রাকৃত সত্যে ও সাহত্য 
সত্যে এই খানেই তফাৎ আরম্ভ হয়। সাহিত্যের মা যেমন করিয়া কাঁদে প্রাকৃত ম 
তেমন করিয়া কাঁদে নাঃ তাই বাঁলয়া সাহিত্যের মা'র কানা মিথ্যা নহে।, 


৯৯২ সাহত্া,ক্িভ্ঞাসা $ বন্তুনাদী খিচার 


| "ই জন্যই সাহিত্য ঠিক প্রকাতির আরশি নহে। 'কেবল সাহিত্য ফেল, কান 
কলাবিদ্যাই প্রকাঁতির যথাষথ অনুকরণ নহে |” (সাহিতোর বিচারক/সাহত্য ) | 

এই প্রবম্ধেরই আর এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শন সাধারণতঃ প্রকাছির 
মধ্য হইতে সংগ্রহ ফরে, সাহিত্য মনের মধ্য হইতে সম্্প করে। অনের জিনিসকে 
বাহিলে ফলাইয়া ভূঙিতে গেলে িশেষ ভাবে সৃজন শনির আবগাক হয় । এ্রর্ভাবে 
প্রকৃতি হইতে ষনে ও মন হইতে সাহিত্যে ধাহা প্রাতফলিভ হইয়া উঠে তাহা ভানুকপ্পণ 
হইতে বহু পূক্রবতর।” (দ্রঃ এ) 

কাজেই জ্যারিস্টটলের অনুকরণবাদের স্বরূপ সম্থান করতে গিয়ে নানা দেশের 
নানা অনীবশীর মতামত আলোচনা করে দেখা গেল যে বাস্তব জগৎ 'কাঁব ও বশজ্পপর 
মনে আগে কষ্পনা জগং হয়ে ওঠে তারপর সাহিত্যে বখন প্র্তফঙিত হয় তখন সেই 
কঙ্পনা-জশ্মতেরই অনকরণ ঘটে, হুবহ বাস্তব জগতের অনুকরণ কখনোই নয় ।. 


রসবাদের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা 


রস কি বস্তুবা রসের স্বরপ কি? বস্তুজগতের সঙ্গে তার ষোগই বা কতটুকু ? 
আদৌ কোন যোগ আছে কি ? বহুকাল থেকেই এ প্রশ্ন সাহিত্যতত্বাবদদের ভাবিয়ে 
তুলেছে । রস কি দুরূহ দ-র্ঞেয় রহস্যময় কিছু? একেবারেই কি ধরাছেশয্নার বাইরে ? 
বোধ ও বোধির পক্ষে কি নিতান্তই প্রতারক 2 

নাট্যশাস্বের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ভরত প্রগ্ন তুলেছেন “রসঃ হীতি কঃ পদাথ্"ঃ” এবং এর 
উত্তরে নিজেই বলেছেন “উচ্যতে আম্বাদ্য তৎ।” অর্থৎ রস হ'ল আস্বাদ্য বা আস্বাদন- 
যোগ্য । কিংবা বলা উচিত আস্বাদনই রস, কেননা আস্বাদন না হওয়া পর্স্ত 
রসের কোন আস্তিত্ব নেই। সংস্কৃত “রস” ধাতুর অর্থই আস্বাদন করা-_-“রস্যতে ইতি 
রসঃ | পুর্োন্ত গ্রন্থের একটি শ্লোকে ভরত বলেছেন, পবভাবানভাবব্যাভচা'রি- 
সংযোগাদ্ুসানষ্পাত্িঃ ॥” অর্থাৎ বিভাব, অনভাব, ব্যাঁভচারশ ভাবের সংযোগেই রসের 
নিম্পাত্ত ঘটে। এ তো গেল সাদা বাঙলার অর্থ, আসল কথা কি? এই গ্লোকাঁট 
নিয়েই প্রায় দু'হাজার বছর ধরে ব্যাখ্যা, বিষ্লেষণ, মতভেদ ও ব্যাখ্যা ভেদের অন্ত নেই | 
্লোকটি ভাত্ত করেই বস্তুতঃ পক্ষে এক বিশাল রস প্রস্থান (রস শাস্ত্র) গড়ে উঠেছে 
রসের সংজ্ঞা নিয়েই নানা মুীনর নানা মত--সেই মতারণ্যে 'রসশাস্ত্র বৃক্ষের বীজটুকু 
খজতে যাওয়া বা খুজে পাওয়া দ্‌জ্কর। যদিও ভরত রসকেই কাব্যের বাঁজর্‌পু 
ব'লে বর্ণনা করেছেন৷ 

রসের সংজ্ঞা কি ? 


বস্তুত পক্ষে কাব্য-নাটক ইত্যাঁদ পাঠের বা আভনয় দর্শনশ-্রবণের ফলে সহ 
“সামাজকের” চিত্তে এক রমানুভঁতি বা রস স্পন্দন ঘটে এবং এই রসানুভুতি দর্শক- 
পাঠককে এমন এক নৈর্ব?ন্তিক লোকে নিম্নে যায় যার ফলে তান (দর্শক বা পাঠক ) 
তদ-গত হয়ে পড়েন। ফলে কাব্যের ভাবানূভূতির সঙ্গে তাঁর একাত্মতা বা আত্মসাষজ্য 
ঘটে। এই আত্মসাষূজ্যের মধ্য দিয়েই তিনি ভাবজগতের তুরায় লোকে উত্ভতীণণ হন 
এবং পার্থব আনন্দের উধের্য এক অপার্থিব বা অ-লৌগিক আনন্দ অনুভব করেন। 
অর্থাৎ লৌকক জগতের আনন্দের সঙ্গে তার মিল খুজে পাওয়া যাবেনা । সেই জন্যই 
রসকে অ-লৌকিক বলা হয়েছে । সুতরাং বলা চলে যে সহৃদর় সামাজিকের স্ুকাব্য 
পাঠজনিত হৃদয় বৃত্তির. আনন্দময় উপলধ্ধি বা আস্বাদনের নামই রস । 

প্রারথামক বিষ্লেষণে বোঝা যায় যে রসসৃষ্টির উপাদান মূজতঃ দুটি £ 

১. মানাঁসক উপাদান বা কবির জগৎ 

ই. বাঁহাক উপাদান বা কাব্যের জগৎ 

রসের মার্নীসক উপাদান হ'ল মনের কতবগাীল ভাব ( স্ছযায়ভাব ) নামে চি বি 
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বা 270£10725 আর রসের বাহ্যিক উপাদন হ'ল কাব্যের জগং। আলংকারিকদের 
মতে কাব্য জগতের বাহ্যিক ক্রিপ্নায় মনের ভাবসমহই রসে রূপান্তরিত হয় । কাজেই 
রস হ'ল এক ধরনের মানস-রাসায়নিক ( 655০1১০-5122101091 ) প্রক্রিয়ার ফল। 

ভরতের নাট্যশাস্ত্ থেকে উদ্ধৃত শ্লোকে িভাব-অনুভাব ইত্যাঁদর উল্লেখ থাকলেও 
চ্ছাঁয়িভাবের উল্লেখ নেই । 

পরবতর্ট কালে আলংকারিকেরা বলেছেন, যে-ভাবসমূহ মানব চিত্তে স্বতন্ত্র ও 
স্থায়ভাবে বিরাজমান তাদের বলা হয় চ্ছায়িভাব । এদের মতে চ্ছায়িভাব ৮+১ 
- ৯টি। 

রাতিহসিশ্চ শোকশ্চ ক্লোধোতসাহো ভয়ং তথা । 
জগ প্সা বিস্ময়শ্চেখম প্রোন্তা শমোহপি চ || 

অর্থাৎ রাত, হাস, শোক, ক্লোধঃ উৎসাহ, ভয়, জ-গুস্সা, বিস্ময় এই ৮টি এবং শম 
নিয়ে মোট ৯টি ভাব স্ছারণ । এদের সঙ্গে বিভাব, অনুভাব ইত্যাদির সংযোগ ঘটলে 
এরা যথাক্রমে শঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্রঃ বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভূত ও শাম্তরসে 
পরিণত হয় বা ?নষ্পাঁত্ত লাভ করে। 

বিম্তু এই ৯ট স্থায়ভাব ছাড়াও মানুষের মনে আরও নানা ভাবের আস্তত্ রয়েছে । 
সেগযীল স্থায়ী নয় বলে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে “সণ্চার' বা 'ব্যাভচারা।” এরা 
িভাব, অনুভাবের সংস্পর্শেই আস্বাদ্যমানতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। লজ্জা, হয" 
অস্ক্লা প্রভৃতি ৩৩1ট ভাবের কথা তারা বলেছেন। তাঁদের মতে এগুলি স্ছায়িভাবের 
মতো মানবচিত্তে স্বতন্ত্র অবস্থার স্থাক্িভাবে থাকে না। কোন না কোন স্থায়িভাবের 
সন্পকসন্রেই মনের মধ্যে যাতায়াত করে । তাই এদেরকে ব্যাভিচাঁর-ভাব বলা হয়েছে । 
আবার এরা স্থায়ভাবের আভম:খেই মনকে সগ্চারিত করে বলে এদের আরেক নাম 
সপ্ঞারি-ভাব । 

“শকুম্তলা” নাটকে হ্থায়িভাব "রাত ।' 1কন্তু পাশাপাশি বা একই সঙ্গে চিতা, 
দৈন্য, উদ্বেগ, স্ম-তি, ব্রীড়া, হর্ধ প্রভীতি নানা ভ।ব এক একবার চিত্তে উাঁদত ও বিলীন 
হচ্ছে অর্থাত আসা যাওয়া করছে? িদ্তু সর্বদাই মূল ভব 'রাঁত'-র পোষকতা করছে 
ব'লে এদের নাম ব্যাঁভিচার। বা সন্চারী | 

এতো গেল কাব্যের মানাঁদক উপাদান । কাব্যের বাহ্যক উপাদান হ*ল কাব্যের 
জগৎ । এই জগতের দুটি প্রধন উপকরণ িভাব ও অনুভাব ॥ চ্ছায়িভাবের উদ্বোধক 
যে কারণসমূহ লৌকিক বা বাস্তব জগতে রয়েছে, কাব্যে বা নাটকে নিয়োজিত বা 
নিবোৌশত হ'লেই সেই কারণসমূহ শীবভাব নামে আঁভাহত হয়। আলংকারিক 
'িম্বনাথের ভাষায় £ ৃ 

“রত্যাদযদ্বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্য নাট্যয়োঃ ॥” এই বিভাব আবার দ-"রকমের £ 
১. আলম্বন, ২. উদ্দীপন । যেবস্তু বা চরিত্রকে অবলম্বন বা আলদ্বন করে 
রূনোৎপাত্ত ঘটে তাকে বলা হয় “আজম্বন ভাব । যেমন খাক্ুস্তলা নাটকে দংয্যন্ত ও 


শকুম্তলা আলম্বন ধিভাব আর যে সকল বন্তু বা. অবস্থা রসোদ্দীপনে সহায়তা বা 
আন্মুকুল্য করে তাদের বলা হয় “উদ্দশপন+ বিভাব। যেমন '“শকুস্তলা' নাটকে মালিনণ 
তার, পুষ্পোদ্যান, তপোবন, বসস্তকাল, চন্দ্রালোক প্রভৃতি পারিপাম্বিক বস্তু “উদ্দীপন 
বিভাব। 

আর অনূভাব হ'ল যা" ভাবের “অনু" বা পচাৎ আসে । মনের ভাব জাগ্রত হ'লে 
যে সমস্ত স্বাভাবিক উপায় বা?বকারের সাহায্যে তা বাইরে প্রকাশিত হর ভাবর্‌ূপ 
কারণের সেই সব কার্যকে কাব্য ও নাটকে অন.ভাব বলা হর । 

উদ্ধ,ষ্ধং কারণৈঃ স্বৈঃ স্বৈবাহর্ভাবং প্রকাশরন | 
লোকেষুঃ কার্যর«পঃ সোহনুভাবঃ কাব্যনাট্যরোঃ ॥ 

অনুভাব হ'ল আসলে আলম্বন বিভাবেরই কার্য । “অনু' মানে পশ্চাৎ। তাই, 
কারণ (বিভাব )-সমূহের পশ্চাতে যার অবস্থান তার নাম “অনুভাব'। প্রসিষ্ধ 
অন্ট সাত্বক ভাবকে ( স্তদ্ভঃ শ্বেদঃ রোমা, স্বরভঙ্গঃ বেপথ-, শববর্ণতাঃ অশ্রু, 
মনচ্ছা ) রাতিভাবের অনুভাব বলা যায় । অনুরূপভাবে বক্ষে করাঘাত, ক্ুন্দন, পতন 
ও ম্ছা হ'ল শোক ভাবের অনুভাব বা বাঁওপ্রকাশ । আবার শকুস্তলার ছল করে 
কুর্‌বক শাখা থেকে বল্কল মোন ও কটাকে দংব্যত্তের রূপদর্শনঃ পায়ের তলা থেকে 
কুশাঙ্কুর মোচনের ঢেষ্টাও “অনুভাব” পরধণরভুস্ত । বস্তুতঃ পক্ষে নায়ক নাঁয়কার 
প্রাতাঁট চেস্টা বা কার্ষই কোনো না কোন চিত্তব্ত্তর বা ভাবের বাহঃ প্রকাশ ব'লে 
তা” অনূভাব পুপে গণ্য ও আঁভাহত ৷ 

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে রসবাদীরা বাহ্যক উপাদান বা বন্তুজগধকে অস্বীকার 
করেন নি। বরং মেনেই নিয়েছেন। কেননা বিভাব ও অনূুভাব বাইয্লের প্রভাবেই 
আসে । এই বাঁহঃ প্রভাব না থাকলে ত'" রসস:ষ্টই হবে না। কাজেই রসবাদণরা 
বস্তুজগৎকে কম গুরুত্ব দেনাঁন । প্লেটোর মতো তশরা কোন আইডিয়া থেকে জগৎ 
সান্ট হয়েছে এবং সেই জগতের অনুকরণ বা নকলের নকল থেকে কাব্য হয়েছে একথা 
বলতে চাননি । সরাসার বাস্তবজগং থেকেই কারণ স্বরূপ বিভাব, অনূভাব এসে 
স্থাঁয়ভাবের সংযোগে রসোৎপাঁত্ত বা রসনিষ্পাত্ত ঘটাচ্ছে-_একথাই বলতে চেয়েছেন । 

আঁভনব গ-্ত বিভা ও অনুভাবকে সকল হৃদয়ে সমবাদী বলতে চেযেছেন। 
অর্থাং যে লৌকিক ভাবের তারা প্রাতিমণর্ত সেই লৌকিক ভাব সাধারণতঃ ব্যান্তিহদয়েই 
সীমাবদ্ধ এবং অবশ্যই “সামাজিক” নর । প্রোমকের মনে যে প্রেমের উদ্বোধন তা" 
প্রেমকের নিজের হৃদয়েই আবদ্ধ, গাঁরমিত ও লৌকিক । কিন্তু কবি তখর “অপূর্ব- 
বস্তুনর্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞা” বলে বা প্রতিভার সাহায্যে এই পাঁরামত ও লৌকিক ভাবকে 
সকল হৃদয়ে সমবাদ, অঞরামিত ও অ-লৌকিক রসমৃতিতে রূপাস্তরিত করতে পারেন। 
বস্তুতঃ শব্দে সমার্পত হ'লে ভাব ব্যান্তগত লৌকিক অথেরি গণ্ডণ ভেঙে মস্ত হয় । 
কারণ শব্দ বা ভাষা ?জিনিসটাই তো যৌথ ব্যাপার বা সামাজিক । আঁভনব গ গ্ের প্রদত্ত 
সংজ্ঞা হোল ; “শব্দসমপণমাণ হৃদর সংবাদ সুন্দর বিভাবানুভাব সমএ্দত প্রাণ 


১১৬ সাহিত্য জিজ্ঞাসা £ বস্ভবাদশ বিচার 


শনাষষ্টরত্যাদিবাসনানরাগ সকেমার স্বসধাবদানন্দ চরণ ব্যাপারো রসনগয়ো রুপো 
রসঃ 1”. তার্থং রস হচ্ছে নিজের আনন্দময় সংবিৎশএর আস্বাদ রূপ একটি ব্যাপার । 
গ্নের পূরশীনার্দষ্ট রাত প্রভাতি চ্ছাঁয়ভাব বাসনা দ্বারা অনুরঞ্জিত হয় বলেই সংবিং 
আনন্দময় সৌকুমার্য প্রাপ্ত হয়। লৌকিক 'ভাবের কারণ ও কার কবির 'নিবাঁচিত 
শন্দে সমার্পত হয়েই সকল হৃদয়ে সমবাদী ষে 'ীবভাব ও অনুভাব রূপ প্রাপ্ত হয়, 
সেই 'বিভাব ও অনুভাবই কাব্যপাঠকের চিত্তে অস্তীর্নীবস্ট ভাবগ্ালকে উদ্বুম্ধ করে। 
অর্থাৎ কাব্যের 'বিভাব ও অনুভাবের মধ্যে এমন একটি ব্যাপার আছে যার ফলে কাব্যে 
বার্ণত ও 'চান্্রত চরিশ্রের সঙ্গে পাঠক হৃদয়ের একাটি সাধারণ সম্পকে সৃষ্টি হয় । একে 
বলে “সাধারণীকরণ' । এর ফলে কাব্াপাঠকের মনে হয় কাব্যে বার্ণত চাঁরন্র ও ভাব 
সমূহ পরের কিন্তু সম্পূর্ণ পরের নয়, নাজের অথচ সম্পূর্ণ নিজেরও নয়। এমাঁন 
ক'রেই কাব্যের মাস্বাদন আর কোন ব্যান্তত্বরে পারচ্ছেদে পরাছন্ন থাকে না। 
“ধবন্যালোক" রচয়িতার ভাষায় 

পরস্য ন পরস্যোতি 

মমোতি ন মমোতি চ 

তদাস্বাদে বিভাবাদে ঃ 

পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে । 

তা হ'লে এতক্ষণ ধরে যা" আলোচনা করা হ*ল তার সার সংক্ষেপ করলে এই 

দশড়াল যে (১) রসনিষ্পার্ত কালেঃ (২) লৌকিক জগতের বস্তু অর্থাৎ ?বভাব ও 
অনূভাব, (৩) কাব প্রাতিভা বলেঃ (8) শব্দ ও অর্থে সমাঁপিত হয়ে, (৫) অ- লৌকিক 
কাব্যজগতের বিভাব ও অনুভাব রুপে পারাঁচত হয়, তারপর, (৬) সহদয় সামাজিকের 
( সহ্দয় পাঠকের ) চিত্তের বাসনা লোক থেকে অনুরূপ স্ছায়ভাব ও সপ্তারী ভাব উদ্ভূত 
হয় এবং লেখক-পাঠক সংযোগ বা (৭) সাধারণ করণের ফলে পাঠক চিত্ত রজঃ 
তমঃ প্রভৃতি গুণ থেকে মস্ত হয়ে সত্বগণে আঁধান্ভত হয়। তখন খর্ব একতান 
প্রবাহহেতু তন্ময় ও স্থির চিত্তে স্বস্বরূপ চিদানম্দের প্রকাশ এবং স্মৃতি সহযোগে 
তার যে চর্বণা তা-ই রস। 

“সত্বোদ্রেকাৎ অখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দ িম্মর 2। 

 বেদ্যাক্তরস্পশশুন্যো ব্রঙ্ধাস্বাদসহোদর ১ ॥ 
রসশাস্্ের প্রবর্তক ভরত তর নাট্যশাস্তে দৃশ্যকাব্যের রস নিয়ে ষে বিস্তারিত 

আলোচনা করেছেনঃ সেই সূত্র ধরেই আমরা এতক্ষণ রসবাদের মূল কথাগৃলো নিয়ে 
আলোচনা করলাম । ভরতের মতে “ন হি রসাদৃতে কশ্চিদ অর্থ প্রবর্ততে” অথাৎ রস 
ব্যতিরেকে (রসাৎ+খতে ) কোন অথেরিই প্রব্াত্ত সম্ভব হ'তে পারে না। আগেই 
বলোছ এই রসের 'নম্পাত্ত হয় প্রাতিহসিশ্চ শোকশ্চ***” প্রভাতি ৮ট ম্থারিভাবের সঙ্গে 
[িভাব, অনূুভাব, ব্যাভচারী ভাবের সংযোগে । ভরতের মতে রস ৮ঁট 

শঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বার-ভয়ঃনকাঞ। 

বাঁভৎসাম্ভৃত সংজ্ঞৌ চেত্যন্টো নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ ॥ 


'রসবাদের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ১১৭ 


পরবতর্ণকালে অভিনব গপ্ত “শাস্ত রসকে একটি পৃথক রঙ্গ ব'লে প্রতিষ্ঠিত করলেন 
এবং শাস্তরসের স্থাক্সিভাব হ'ল 'শিম' বা শনর্ষেদ'। অর্থাৎ পরবতর্ঁকালে কালক্রমে 
আলংকারিকদের কাছে রসে সংখ্যা. দাঁড়াল ৯ট। অতুল গ্রস্ত তাঁর “কাব্যাজিজ্ঞাসা' 
গ্রন্থে নয়াটি রসের কথাই বলেছেন । 


কৃবিপ্রতিভা বা অপূর্ব বন্তু নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা 


মানসিক উপাদান বা কবির জগৎ বাহ্যিক উপাদান বা কাব্যজগৎ 


স্থায়িভাব + সঞ্চারিভাব বিভাব +অনুভাৰ 


অন্দ ও অর্থে সমর্পিত 
সহ্দয় সামাজিকের হঁদয় ও সাধারণী করণ 


রস 


এছাড়াও -অনেকেই “দখ্য, দান্য; বাৎসল্য; ভান্ত প্রন্াীতি ভিন্ন ভিন্ন রসের কথা 
বলেছেন । ভিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈফব দার্শীনক ও অলংকার শাম্ীগণ । কিস্তু 
ভরতের মতে তা” কখনও সম্ভব নয় । কারণ পুত্রের প্রাত 'তা-মাতার যে রাত 
বা স্নেহ তা কখনও স্থায়। চিততবাত রূপে গণ্য হ'তে পারে না। কারণ সকলেই 
পিতামাতা নন। তেমাঁন দেব দেবা বিষয়ক রাত বা থেকে ভান্তর্সের উদ্ভব 
ধ'রে নেওয়া হয় তাও চ্ছায়ী চিত্তব্তত নয়। যেমন: বৈফাবেরা “কৃ রাঁত'-র কথা 
বলেছেন। তাঁদের কাছে এঁটই একটি স্থাক্সিভাব | : দিষ্তু ভরত হয়ত বলতে চাইবেন 


৮১৮ সাহত্য জিজ্ঞাসা ঃ বস্তুবাদশ বিচার 


যেঃ সকলেই যেহেতু ভান্তীমান্‌ বৈফব নন, সে হেতু “কৃ রতি” একটি স্ছান্িভাব হ'তে 
পারে না। 

গ্রও না হয় মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু পিতামাতা না হয়েও ত” বৈষব পদাবলীর 
বাৎসল্য-রসা শ্রত পদাবলণ বা রবীন্দ্রনাথের ধশশ., “শিশু ভোলানাথে'র অনেক কবিতাই 
আস্বাদন করা যায়। তেমনি ধার্মিক বা ভন্তিমান: না হয়েও রামপ্রসাদী ভান্তনংগত, 
রবান্দ্রনাথের “প্‌জা” পহাঁয়ের গান, অতুলপ্রসাদ ও রজনণকান্তের ভান্তরসাএ্রত গান- 
গুলির রস আস্বাদন করা সম্ভব । 

কাজেই এ নিয়ে বিতকের অবকাশ আছে । 

এ তো গেল স্থায়ভাবের কথা ৷ সম্গারী ভাব থেকে সাধারণতঃ রসসূষ্টি সম্ভব 
নয় । তাই মূল ভাব ( স্থায়শ ) থেকে জাত রস ও সম্টারীভাব থেকে জাত রসের মধ্যে 
পার্থক্য বা ভেদ স্বীকার করতেই হয় । 

বৈষব আলংকারিকেরা ভক্তিরসের পাঁচটি ভাগ স্বীকার করেছেন £ শান্ত, দাস্য, 
সখ্য, বাৎসল্য, মধূর। শঙ্গার রসকে আলংকারিকেরা “আঁদিরস' ব'লে থাকেন, 
বৈষবেরা তা'তে অপ্রাকৃত বৃশ্দাবনত্ব আরোপ ক'রে তার নাম 'দয়েছেন “মধূর' বা 
“কান্ত' বা “উজ্জ্বল” রস। 

আলংকারিক মতে শকুস্তলা নাটকের স্হায়িভাব “রাত । দৃষ্যন্ত শকুন্তলা আলম্বন 
গিভাব ; অনুভাব ও সগ্তারী ভাবসমূহের কথা আগেই বলেছি, পুনর্যান্ত ?নষ্প্রয়োজন । 
এ নাটকের মূল রস বা অঙ্গীরস 'শহঙ্গার | | 

তেমাঁন রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা*__চণ্ডীদাসের এই বিখ্যাত পদে কিশোর 
রাধা আলম্বন িভাবঃ কালো মেঘ? কালো চূলঃ ময়ূর-ময়ুরী প্রভৃতি উদ্দীপন বভাব, 
“সদাই ধেয়ানে মেঘ পানে" চেয়ে থাকা, আহারে 'বিরাতি, রাঙা বাস পাঁরধান করা 
প্রভীত হ'ল “অনুভাব' । আর এর রস হ'ল পূব'রাগ জনিত শঙ্গার-_-বিপ্রলম্ভ শঙ্গার । 
[িম্তু বৈষব আলংকািকগ্ণণ একে ব্যাখ্যা করবেন একটু অন্য ভাবে । “কৃষ্ণ রাঁতি” থেকে 
জাত এ রসের নামঃ তাঁদের মতে, “শূঙ্গার বা উজ্জবল রস। 

“হাস” নামক স্হায়িভাব থেকে হাস্য রসের উৎপাত্ত । আজকাল হাস্য রসের সম্পর্ণ 
কাব্যনাটক আমরা পাচ্ছি বটে, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে দোঁখ সাধারণতঃ অন্য রসের সঙ্গে 
প্রাসাঙ্গক রস হিসাবেই হাস্যরসের প্রকাশ ঘটত । যেমন শকুত্তলা নাটকে বিদূষক 
হাস্যরসের আলম্বন বিভাব । এই নাটকে আর কোথাও হাস্যরসের নামগ্রম্ধও নেই ॥ 
হাস্যরস সে যুগে খুব যে একটা উঠ আসন পেত বিদূষক জাতীয় স্হুল চারন্রসৃষ্টি 
দেখে তা” তো মনে হয় না। 

ভবভুতির মতে করূণ রসই একমান্র রস। অন্যান্য রস তারই বিধৃত বা বিবর্তন 
বা পারণাম মানত । : 
একো রসঃ করুণ-এঁব নিমিত্ত ভেদাদ 
পৃথক, প্াগবাশ্রননতে বিবর্তাঁনি । 


রসবাদের সংক্ষিপ্ত রুপরেখা' ১ 


ভবভূতির উত্তর রামচরিত করণ রষের শ্রেষ্ঠ দষ্টাস্ত । মূল ভাব শোক । আলম্বদ 
বিভাব রাম ও সীতা । 
বেণ।সংহার নাটকে ভীম চারত্ে রোদ্রু রসের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় । তান্ন উন্দপন 
বিভাব দ্রৌপদণর কেশাকষণ্ণ ও সভা মধ্যে বস্তরহরণ এবং তজ্জানত ভণমের ক্রোধ ও 
প্রতিশোধ স্পৃহা । ক্রোধই রৌদ্রুরসের স্হায়িভাব । অতুল গণপ্তে মহাভারত থেকে 'িদূলার 
ক্লোধোদ্দীপ্ত যে ভীন্ত উদ্ধৃত করেছেন তাতেও রৌদ্র রস ধরা পড়েছে । 
“অলাতং 'তম্দুকস্যেব মূহূতর্মাঁপ হি জ্ল। 
মা তুষাশ্নিরিবানর্চি ধ,মায়স্ব জিজগবিবু ॥ 
মৃহূরতং জ্বলিতং শ্রেয়ং ন তু ধূমায়িতং চিরম। 
অন্বাদ £ শতন্দ্‌কের (গাবগাছের ) অঙ্গারের মতো এক মুহর্তের জনও জ্বলে 
ওঠ, প্রাণের মায়ায় শিখাহীন তুষের আগ নের মতো ধূমায়মান থেকোনা । চিরাঁদন 
ধুমায়িত থাকার চেয়ে মুহূতের জন্য জবলে ভস্ম হওয়াও শ্রেয় ।৮ বার রসের উপাদান 
হ'ল উৎসাহ" নামে রাত ও স্হায়ভাব। রবাঁন্দ্রনাথের যাঁদ “তোর ডাক শুনে কেউ 
না আসে, তবে একলা চলোরে” অথবা 'ছিজেন্দ্রলালের “ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে তোল 
উচ্চে রণজয় গাথা / রক্ষা করতে পশীড়ত ধর্মে! শোন এ ডাকে ভারত মাতা” অথবা 
নজরুলের িদ্ধর্ক গগনে বাজে মাদল | নিম্নে উতলা ধরণণ তল | অরুণ প্রাতের তরুণ 
দল / চলরে চলরে চল।” প্রভৃতি গান বশর রসের দণ্টান্ত এবং এর মূল ভাধ 
উৎসাহ। 
ভয়ানক ও বীভৎন রস সাধারণতঃ জঙ্গীরস বা প্রধান রস 1হসাবে কাব্যে নাটকে 
ব্যবহৃত হয়না, অন্য রসের সহচর রূপেই গৌণ রস হসাবে দেখা দেয়। ভয়ানক রসের 
অনুভাব হ'ল মুখ বর্ণের পাণ্ছুরতা, রোমা, স্বেদজ্ুতি, পলায়ন প্রভৃতি শারীরিক 
বিকার। এর মূলভাব ভয় নামক রতি। মালতশমাধব নাটকে ম্মশান বর্ণনা, 
কাপাঁলকের কার্ষকলাপ* কপালকুণ্ডলা উপন্যাসেও কাপালকের ক্রিয়াকলাপ এবং 
এড্‌গার আ্যালান পো-র আতিপ্রাকৃত ভূতের গজ্পে ভয়ানক রসের পারিচম্ন মেলে । 
বঈভৎস রসের স্হায়িভাব “জুগুপ্সা" বা ঘৃণা । এই রস নিয়ে স্বতন্ত্র কাব্য হ'তে 
পারেনা । প্রধান রসের সহকারী রস 'হিসাবেই কাব্যে নাটকে এর সাক্ষাৎ পাওয়া 
যেতে পারে। মেঘনাদবধ কাব্যের “প্রেতপূরী” নামক অস্টম সর্গে বীভৎস রসের 
দষ্টান্ত মেলে। বথা “সে রোগের পাশে বিশাল-উদর বসে উদর-পরতা অজীগর্ণ | 
ভোজনদ্রব্য উগাঁর দুমশীত / পৃনঃ পুনঃ দুই হস্ত তুলিয়া সিলছে।” 
অথবা, 
“মলমূত না বিচ্যার কিছ / অন্বসহ মাথি হার, খায় অনায়াসে । 
আধ্নক বাঙলা সাহত্যে অবধূতের “উদ্ধারণ ভন উপন্যাসটি কীজল 
রসের শ্রেগ্ত উদাহরণ । ৭ 
অন্ত রসের মূলে আছে পরার নামক হার জব। নটি লিও 


সহজাত 1! কবিগুরু গেটে এক স্হছলে ব'লেছেন যে ধবাস্মিত হ'তে না জানলে 
জীবনের বহু আনন্দ থেকেই বণ্পিত হ'তে হয়। 
আল্গংকারিক নারায়ণ ধরনদত্ের মতে সকল রসের সার অচ্ভত রস এবং অদ্ভূত 
রসকেই তিনি একমাঘ় রস ব'লে মনে করেন। 
আধুনিক কাব্যাবচারেও শীবস্ময় রসকে (52116 06 0230০: ) গুরুত্ব দেওয়া 
হয়। আচার্য শাঁশভ্ষণ দাশগপ্ত তর “সাহত্যের ম্বরপ* গ্রন্হের উত্ত নামাঙ্কিত 
প্রবন্ধে অদ্ভূত বা বিস্ময় রসের প্রাতিই সমধিক গর্ত্ব আরোপ করেছেন । 
কিন্তু আভনব গর্ত শাস্ত রসকেই সবেত্তিম রস বলেছেন। তাঁর মতে এই রসের 
চ্হায়িভাব শম-ই সকল রসের মূল বা প্রকৃতি-স্হানীয় হয়ে অন্য সকল রসের জন্ম 'দিয়ে 
থাকে। 
ভোগ-তৃফার বিলয় থেকে যে সুখ এবং তার ষে পরিপষ্ট সেই লক্ষণ যুত্ত রসের 
নামই শান্ত রস। আঁভনব গণগু শাম্তরসের দম্টান্ত হিসাবে 'নাগানন্দ' নাটকের নাম 
উল্লেখ করেছেন! আনম্দবর্্মন দেখিয়েছেন যে মহাভারতে ঘটনা বৌঁচন্র্য, বিষয় বোঁচন্র্য 
ও চাঁরন্র বৈচিন্র্য থাকা সত্বেও মোক্ষই পরম পূরূষার্থ এবং শান্ত রসই মহাভারত কাব্যের 
মূল রস। 
প্রায় অন্রূপ কথাই রবশন্দ্রনাথও তর প্রাচীন সাহিত্য গ্রচ্হের “রামায়ণ, প্রবন্ধেও 
বলেছেন, “বাহ্‌বল নহে, 'জিগ্ীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নছেঃ শান্ত রসাস্পদ গৃহধর্মকেই 
রামায়ণ করুণার অশ্রজলে অধভফিন্ত করিয়া তাহাকে জুমহৎ বাঁষের উপর প্রাতীণ্ঠিত 
কাঁরয়াছে ।” 
বৈষব আলংকারিকরাও অবশ্য শান্ত রসের কথা বলেছেন। তবে এ শান্ত রস 
অভিনব গুপ্তের সংস্কৃত আলংকারিক দৃষ্টিতে যে শান্তরস তার থেকে এই অর্থে 
পৃথক ষে এখানে এক মাত্র শ্রীকৃষ্ণ গাদপদ্মে স্বসমর্পণের মধ্যেই এর সার্থকতা । 
?বদ্যাপাতির “প্রার্থনা” বিষয়ক পদসমূহ বৈষবাঁয় শান্ত রসের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ । 
পিম্তু একটা কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আধ্যীনক কালে আমরা পূবোন্ত রস 
সম্‌হের সূত্র ধ'রে সাহিত) বিচার করনা । বাঁলনা যে রবীন্দ্রনাথের পচত্রা' কাব্যে শঙ্গার 
রস, “কথা ও কাহিনগ'তে বীর রসঃ “পুরব'তে করুণ রস আছে । এভাবে আজকাল 
কাব্যের বিচার হয়না । কিংরা কাব্যদেহকে খণ্ড খণ্ড করে বালনা যে অম.ক ম্হলে 
শূঙ্গার বীর বা করুণ রস হয়েছে । বরং অখণ্ড ভাবে কাব্য বিচার ক'রে আমরা তার 
মধ্যে মানব রস (1)000027 27651556 ) বা জীবন রস, চরিত্র সৃষ্টির রস (বিশেষতঃ 
উপন্যাস বিচারে ) কিংবা কাব্য বিচারে ইমেজ বা বাক-প্রাতমার সন্ধান ক'রে থাঁক। 
ভারতবষ/য় রসবাদীরা রসাবচারে ষথেন্ট ধণশান্তঃ মনীষা ও প্রজ্ঞা দৃষ্টির পরিচয় 
দিলেও কাব্য দেহকে তারা খণ্ড খণ্ড করে দেখেছেন, কাব্যদেহের সমগ্রতা বা 09181165 
দেখতে ব্যথ” হয়েছেন। সমাজ জশবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখার ফলেই এটি ঘটেছে। 
তারা রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে খন দিভাব অনুভাবের কথা বলেছেন তথ্ধন পাঁরপার্্িক 
বন্তুজগৎ তথা সমাজজীবনকে উপেক্ষা করেন নি, কিম্কু রসে প্রাত আত্যবিক দৃষ্টি 


শনবম্ধ থাকায় বস্তুজগৎ থেকে দূরে সরে গেছেন। রসই তখন তাদের কাছে পরম 
পুরুষার্থ রূপে ববোচিত হয়েছে । অন্য সব কই গৌণ ব'লে গণ্য হয়েছে। 
ফলে তাদের চিন্তার ক্ষেত্রে একাঁট ছন্হ লক্ষ্য করা যায় । যখন ত'রা বক্তুজগতের 
প্রাত দৃষ্টিপাত করেছেন তখন তাকে উপেক্ষা করতে পারেন 'নিঃ বরং উপমা উৎপ্রেক্ষা 
প্রভাতি বাস্তব জীবন থেকেই সংগ্রহ করেছেন। কিলম্তু রাজসভার মনোরঞ্জনের জন্যই 
হোক বা ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের ব্রহ্ম তত্বের প্রভাবেই হোক রসাম্বার্দকে ব্রচ্ধা- 
'বাদসহোদরের পায়ে নিয়ে গেছেন। ফলে সোঁট ভাববাদী জীবনের উত্তুঙ্গ স্তরে বা 
তুরীয় জগতের অগম্য তারে উপনা'ত হয়েছে বা অস্পর্শগম্য বস্তুর পর্যায়ে উন্নাত 
হয়েছে । 
সত্বোদ্রেকাদথণ্ড স্বপ্রকাশানন্দাচন্মরঃ | 
বেদ্যাত্তর স্পশশনন্যো ব্রহ্ধাস্বাদসহোদরঃ ॥ ( সাহিত্য দর্পণ ) 
“অথাৎ রস এক আনম্দ-ঘন বা আনন্দ স্বরূপ চেতনা ; কোন 'বিষয়াস্তরের সংস্পর্শে 
এর প্রবাহ বাঁচ্ছল্ল নয় ; যে রজঃ মানুষের কামলা ও কর্ম প্রবৃত্তির মূল যে তমঃ তার 
চিস্তকে লোভ ও মোহে ব্ধ ও আবৃত রাখে__তাদের সম্পূর্ণ আঁভন্ভূত ক'রে সত্ব রূপে 
এর আবিভবি হয় । সুতরাং এরর আস্বাদ রক্ষের আম্বাদের সহোদর ।” 
(দ্রঃ কাব্য জজ্ঞাসা/পৃঃ ৫৮) 


আঁভনব গ্রুগ্তও রসের আস্বাদকে বলেছেন “পরব্রন্ধাস্বাদ সচবঃ--পর রদ্ষের 
আস্বাদের তুল্য আস্বাদ । 

এথন প্রশ্ন হ'ল ভরত-রসসত্রের “রসানষ্পাত্ত” শব্দের অথ“ কি ? 

রসের নিষ্পাত্ত কি ভাবে ঘটে তা নিয়ে পরবত+কালে নানা মুনির নানা মত-- 
বিভিন্ন আলংকারিক 'ভল্ব ভিন্ন ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। এ*দের মধ্যে চারজনের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এ"রা হ'লেন ভট্ু লোল্লট, ভ্রু শক্ষুকঃ ভট্ট নারক ও 
আঁভনব গ.প্ত। এই চারজনই ভারতীয় রসসমত্রের প্রধান ভাষ্যকার । এছাড়া মম্মটাচার্য 
ও বি"বনাথ-ও এই চারজন ভাষ্যকারের পন্থা অঙ্পবিস্তর অনুসরণ করেছেন । 

ভরতের রসসূন্রের বিভিন্ন ভাষ্য পধলোচনার পূর্বে কয়েকটি 'বিবন্নের প্রাত 
লক্ষ্য করা উচিত । 

১. টা ররর সরলা রাজ রর হারা রজার 
স্হাঁয়ভাবের উল্লেখ নেই । 

২. "সংযোগ" শব্দটির অর্থ ভরতের কিরূপ আঁভপ্রেত দেন বির 
হথেষ্ট অবকাশ আছে । 

৩. পনম্পা্ত শব্দের অথও ভরত স্পন্ট ক'রে নির্দেশ করেন 1ীন। ফলে 
ববাঁভন্ন ভাষাকারের মধ্যে 'বাভন্ন প্রগ্ন, সন্দেহ, মতভেদ ০৮ 
গদয়েছে । 

লোল্লটাচাষের তে ক্াবা-নাটক থেকে যে রসবোধ হয়ত? পি টির 
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কাছে গো ;. দর্শক পাঠক বা সমাদর কোন ব্যান্তর চিত্তে সাধারণভাবে রসের সণষ্ট 
হয় না। 


তা হ'লে প্রশ্ন হ'ল রসের মুখ আশ্রন্ন কে; এবং রসের নিষ্পাত্তই বা ?ি ভাবে 
হয় । 

এর উত্তরে লোল্লট উদাহরণসহ বলেছেন যে শকৃস্তলা নাটকে দব্যস্ত ও শকুস্তলাকে 
আশ্রর করেই রসের উম্ভব। দষ্যস্ত ও শকুস্তলা হল রসের “অনুকার্ষ” । কারণ 
দণ্ষ্যত শকুস্তলা নামক মূল এ্রতহাসিক (2) বা পৌরাণিক পান্র-পান্রীর অনুকরণ 
যেহেতু এই দুই চরিত্রে করা হয়েছে, সেহেতু এরা “অন্কার্ষ। ভরতের নাট্যশাস্তে 
অবশা নাটককে লোকবৃত্তির অনুকরণ বলা হরেছে । ভরতের এই সূত্র ধরেই সম্ভবতঃ 
লোল্লট “অন্কার্য কথাটি এখানে এনেছেন । তবে প্লেটো-আযরিস্টটল-প্রোন্ত 
অন:করণের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে । আবার মিল ও আছে ॥। কারণ আরিস্টটল 
বস্তুজগতের বা প্রকৃতি জগতের অনুকরণের কথা বলেছেন । আর এ'রা প্রকৃতি জগতেরই 
অন্তর্গত মানুষের (পৌরাণিক বা এ্রীঁতহাসক ) অন্‌করণের কথা বলেছেন। অর্থাৎ 


লোল্লটের মতে নাটকের পান্রপান্রারা মূল পৌরাণক বা ঞ্ীতহাসিক (2) ঢরন্রের 
“অন.কতাঁ” । 


এখন যোঁট গর্ত্বপর্ণণ প্রশ্ন সৌট হ'ল কাঁব* সহ্ধদগযন কাব্য পাঠক, অন:কার্ষ 
( মূল ঘটনা বা চাঁরন্র ), অন:কতাঁ-_এই চারজনের মধ্যে রসের মৃখ্য আশ্রয় কে? 

লোল্লটের মতে “অন.কার্ষই* প্রকৃতপক্ষে রসের আশ্রয় । তিনিই যথার্থ রসানৃভব 
ক'রে থাকেন। শকুন্তলা নাটকের যে শঙ্জার রস তা এ্ীতহাঁসক (2) পোঁরাণক 
দুষ্যস্ত শকুম্তলার পক্ষেই আস্বাদ ক'রে থাকা সম্ভব । মূল ভাব রাঁত বিভাবঃ অন ভাব 
ও সপ্ঠারী ভাবের সংযোগে দব্যস্ত-শকুত্তলার হৃদয়েই রসোৎপাত্ত ঘাটয়োছিল। 'কল্তু 
প্রশ্ন হোল তা'তে আমাদের দ্শক- পাঠক কুলের ক লাভ ? 

যাইহোক, লোল্লটের মতে ভরত সূত্রের নষ্পান্ত' শব্দের অথ" এউৎপাঁত্ত' । এবং 
উৎপাত্ত বলতে তিনি বুঝিয়েছেন “অভূত প্রাদ.ভবি”। অর্থ আগে যা ছিলনা 
(ন+ভূত - অভুত ) পরে তার আবিভর্ব ব। প্রদ,৬বি খটেছে । যেমন মৃত্তিকা থেকে 
ঘটের উৎপাত্ত । অর্থাৎ-ঘট পূর্বে ছিল না, পরে হ'ল। মাঁত্তকাই ঘটের কারণ বা 
উৎপাদক । অনুরূপ ভাবে রস্ও এক অ-্পূর্ব বস্তু । অ-পূব বস্তুঃ কেননা পূবে 
এর আস্তত্ব ছিল না, পরে হ'ল। অর্থাৎ মূল চরিত দ.ষ্য্ত-শকুন্তলার চিত্তে 
িভাবানুভাবব্যভিচারি-ভাবের সংযোগে শূঞঙ্গার রসের যে প্রাদূভাব হ'ল তার আস্তত্ব 
আগে ছিল না পরে এর উৎপাত্ত হ'ল। কাজেই এট অভুত প্রাদূভাবি । এবং লোল্লটের 
মতবাদ, তাই, “উৎপাঁত্তবাদ' নামে পরিচিত । 

কম্তু প্রশ্ন থেকেই যায় । নাটকের বা কাব্যের পান্রপান্রীর হাদয়ে রসের প্রাদুভাঁবে' 
আমাদের 1 লাভ ক্ষাতি ? এর উত্তরে হয়ত তাঁরা বলবেন যে সেহ রস সহদয় সামাজিকের' 
চিতে সন্ভারত, হওয়ার পয্লেই রসের, পূর্ণতা, 'কন্তু লোল্লট সৈ কথা বলেম 'ন। 


রসবাদের সংাক্ষপ্ত রপরেখা ২৩, 
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লোল্লটের রিসবাদের বিরুদ্ধ মত শোনা গেল ভট্ট শঙ্কুরের অন্দমিতিবাদে । আচার্য 
শঙ্কুকের মর্তে রম কখনও অন:কার্য নায়ক-নায়িকার চিত্তে উৎপন্ন হ'তে পারে না। 
রসান.ভূতি কেবল মান্র সহ্দয় সামাজিকের চিত্তেই উৎপন্ন হ'তে পারে। তাঁর মতে 
সহ্বদয় সামাজিকের চিত্তে স্হায়ভাবের অনুমানই হ'ল রসানুভাতি। এর থেকেই 
তাঁর মতবাদের নাম হয়েছে 'অনুমাতিবাদ |” শঙ্ষুকের মতে চ্হায়ভাবের সঙ্গে বিভাব- 
অনুভাব ও সগ্চারী ভাব হ'ল “অন.মাপক” অথাৎ যার সাহায্যে অনমান করা ষায়। 
আর রস হ'ল “অনূমাপ7”। যেমন “পবতো বাহমান্‌ ধূমাৎ--এখানে ধম হ'ল 
অনূমাপ্য। 

এছাড়া ভরতের রস সূত্রের পনষ্পাত্ত' শব্দের অর্থহ*ল তাঁর মতে “অনুরমাতি” । 
কিসের অনুঁমাত ? না, স্হায়ভাবের অন্মতি। কিন্তু অনুমাতির আশ্রয় কে 2 
শকৃত্তলা নাটকের আঁভনয় দর্শন কালে সন্ধদয় সামাজিক ব্যান্ত কোথায় এবং ক ভাবে 
স্হাঁয়ভাবের অনুমান ক'রে থাকেন? অনকার্ষ দ[ষ্যস্ত-শকুস্তলাই 'কি এর আশ্রয় ? 
না অনুকতাঁ নট-নটারাই এর আশ্রয় ঃ এর উত্তরে শত্কুক বলেন যে সদয় দর্শক 
নাট্যাঁভনয় দর্শন কালে অনুকতাঁ নট-নটশদের মধ্যেই স্হাঁয়ভাবের অনূমান ক'রে, 
থাকেন, অনূকার্! নায়ক-নায়িকার মধ্যে নয় । এইভাবে 'তাঁন লোল্লটের উৎপাতবাদের 
বিরুদ্ধে অনুমাতিবাদের প্রাতষ্ঠা করলেন। তবে আঁভনেতা-আঁভনেত্রীরাই যে রসের, 
আশ্রয় এ কথা মেনে নিতে 'ছিধা হয় । 

01087. ভ্বীন্তবাদ £ ইতঃপূর্বে আমরা দুজন পৃবণ্চায্যের রসব্যাখ্যা লক্ষ্য 
করলাম । দেখা গেল যে এ*দের কারও ব্যখ্যাতেই সম্দয় সামাঁজকের ভূমিকা মৃখ্য 
হয়ে ওঠোন। আচার্য্য ভট্টনায়ক তাঁর ভুন্তিবাদে এই প্রশ্নের মশমাংসা করতে চেষ্টা 
করেছেন। কাঁবর কাব্য থেকে যে রসানূুভূতির জম্ম হয়ঃ তার বশ্লেষণ প্রসঙ্গে ভট্টনায়ক. 
সাহত্যের তিনাঁট বিষয়ের প্রাতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । যথাঃ 

১. আভধা 
২. ভাবনা 
৩. ভোগীকৃতি 

আঁভধা হ'ল শব্দের আভিধানিক অর্থ । 

অথাৎ 'বাবিধ শব্দের সমবায়ে কাব বিভিন্ন অর্থের 'যে বোধ জাগিয়ে তুলতে 
চান, তা-ই হ'ল ভর্রনায়কের মতে, শব্দের আভধা। ভাবনা হ'ল সেই বন্তু যার, 
সাহায্যে সহৃদয় সামাঁজিকের চিত্তে রসভাবনা বা রস-্প্রতীতি জেগে ওঠে । আর 
ভোগীকাঁত হ'ল সেই বস্তু ধা ভাবনার ফলে দর্শক পাঠক চিত্তে ব্যন্তিত্থের বাধা বা 
প্রাচশর ভঙ্গ ক'রে অন্ত্জগতে রসভুন্ত বা রসাস্বাদন ঘটায় । 

অভিধা ও ভাবনা যথাক্রমে শব্দ ও অর্থের স্বতন্ত্র শান্ত। আর ভোগীকাতি 
সম্পর্ণতিঃ সহদয় সামাঁজকের অন্তঃকরণের শবষয়। সহদর ধন চিত্ত বখন 


৯২৪ সাহিত্য জিজ্ঞাসা £ বদ্তুকাদণ বিচার 


বাইরের বন্ত্‌জগৎ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে অন্তর্জগতে রসাস্বাদনের মধ্যে নিঃশেষে 
নিমশন হয্ন তখনই ঘটে ভোগ্ীকৃতি বা রসভুন্ত। এর থেকেই ভট্রনায়কের রসবাদ 
সম্পাকতি মতবাদের নাম ভুন্তিবাদ। 
গণ্ডের আভব্যান্তবাদ £ আঁভনব গপ্তের মতবাদ আলংকারক 

মহলে আভব্যান্তবাদ নামে প্রাঁসম্ধ । এট রসশাদ্ত্ের শেষ কথা এবং আঁভনব 'গুস্তই 
রসৃশাস্ত্ের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা তা। তিনি ভট্রনায়ক-কাঁথত আভধাকে অস্বীকার করেন 
নি, তবে ভাবনা ও ভোগাীকৃতি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । তাঁর মতে শব্দের 
আভিধা ও লক্ষণা-_এই দুটি ব্যাপারই কাব্যরাঁসক সমাজে সুপারাচিত, ফিম্তু ভাবনা ও 
ভোগা কাতির আস্তত্ব সাধারণ পাঠক সমাজে অপাঁরাচত । ভোগখকাঁত ত' এক ধরনের 
মানস-প্রত।ত, তাই এর নতুন নামকরণের কি প্রয়োজন? আর ভাবনা শব্দেরই বা 
প্রয়োজন কি? ভাবনা তো কাব্যনাটক দেখে দর্শক-পাঠক চিত্তে স্বতঃই সম্টারিত 
হয়ে থাকে । একেই তো বলা হয় “সহদর়-হদয়-সংবাদ *1 

অভিনব গপ্তের মতে সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্যে সহবদগ্ন সামাজিকের চিত্তে আত্ম- 
চৈতন্যের আনন্দ আবরণ-কারী জজ্ঞানতার অপসারণ বা আবরণ ভঙ্গ । এর ফলেই 
আনন্দ স্বরূপ চৈতনোর বা আত্মার ধরে ধীরে উন্মোচন বা আঁভব্যান্ত ঘটে। 
এটিই সাঁহত্যের চরম লক্ষ্য এবং ষে প্রাক্ররায় আত্মচৈতন্যের বা আনন্দ-স্বরূপের 
আবরণ ভঙ্গ ঘটে তাকেই ধ্নিবাদীরা ব্যঞ্জনা বা ধ্ৰনন ব্যাপার বলেছেন । 

কাজেই দেখা গেল যে অভিনব গুপ্তের মতে রসানূভূঁতি হ*ল চৈতন্যের আনম্দ- 
স্বরূুপের আবরণ ভঙ্গ বা আভব্যন্তি। কাজেই ভরতের রসস্মন্রের “রসানিষ্পাত্ত” শব্দের 
অর্থ তাঁর মতে দাঁড়াল রসের আঁভব্যন্তি । 

আঁভনব গুপ্তের পর আলংকারিকদের মধ্যে “সাহত্য দর্পণ'কার বিশ্বনাথের 
মাম উল্লেখষোগ্য । তাঁর মতে রসাত্মক বাক্য মান্রই কাব্য--বাক্যং রসাত্মকং 
কাব্যম*। কাব্যের কতকগুলি গুণ, রাত ও অলংকারের প্রাত তান গ.রুত্ 
আরোপ করেছেন এবং এগুলি কাব্যের উৎকর্ষের হেতু ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন। 
ধ্বনি তত্ব নিয়েও তান বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। 'কিম্তু ধ্বানবাদীদের মতো 
ধাানকে কাবের আত্মা বলে স্বীকার করেন নি। তবে ধৰান-কাব্যকে উত্তম কাব্য 
ব'লে স্বীকার করেছেন । তাঁর মতে কাব্যের আত্মা হ'ল “রস” । ভরতের শবভাবানুভাব- 
ব্যভিচারি সংযোগাৎ রসানম্পাত্তঃ” সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি রসকে কাব্যের আত্মা 
ব'লে রসবাদের শ্রেন্ঠত্বই ঘোষপ্বা করেছেন এবং রসবাদকে প্রাতান্ঠিত করেছেন । 


ধ্বনিবাদের সহক্ষিপ্ রূপরেখা 


ভারতঈয় তালংকারিকেরা কাব্যদেহ নিয়ে যেমন চুলচেরা বিচার-ীবষ্লেষণ করেছেন, 
তেমান কাবোর আত্মার সম্ধানেও আত্মানয়োগ করেছেন। এই সম্ধানকার্ষের সুত্ 
ধরেই কখনও ধৰাঁন কখনও গুণ, কখনও রতি, কখনও বক্লোন্তঃ কখনও ডীঁচত্য, কখনও 
বা রসাত্মক বাক্য কাব্যের আত্মা বা প্রাণরূপে ঘোষিত হয়েছে । এতে কাব্যাত্মার 
সম্ধান কতখাঁন পাওরা গেছে জানিনা, তবে কাব্যবিশ্লেবণে আলংকারিকদের ধাশান্ত, 
মনীষা ও প্রজ্ঞাদ্ষ্টর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওগ্না গেছে । আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচনা 
(০1610150 )-রীতির সঙ্গে এর মিল না থাকলেও এই আলংকারিক (7২5569130 ) 


পদ্ধাতর মধ্যে তাঁদের মননশালতার সক্ষমতা ও বিষয়ের অন্তঃপুরে গভীর অন্প্রবেশ 
শালতা আমাদের ম.গ্ধ না করে পারে না। 


ভারতীয় দর্শন যেমন স্হনল থেকে সমক্ষন্তায়ঃ বস্তু থেকে বন্তুর অতীতে, খণ্ড 
থেকে অখণ্ডেঃ দেহ থেকে আত্মায়ঃ বহু থেকে একের মধ্যে অনায়াসে সম্চ্পণ করতে 
পারেঃ ভারতীয় অলংকার শাস্তও তেমান বস্তুজগৎ থেকে ভাবলোকে এবং 
কাব্যদেহ থেকে কাব্যের আত্মায় অনায়াসে উপনীত হ'তে পেরেছে । অলংকারিকদের 
দৃণ্টভাঙ্গ ও 'সম্ধাস্ত আমাদের কাছে সর্বৈব গৃহণত নাও হ'তে পারে, কিন্তু এদের 
দার্শীনক প্রজ্ঞাদৃ্ট ও সাহাত্যক মমনপ্রকর্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে 
না। এ'রা বস্তুবাদী ননঃ তবে বস্তু জগগধকে একেবারে অস্বীকার করতেও পারেন নি। 

আলোচ্য নিবন্ধে ধরনিবাদের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পকে আলোচনা 
করা বাচ্ছে। 

প্রাচ।ন আলংকরিকদের মধ্যে এ ধিবয়ে সকলে একমত যে কাব্যের আত্মা যা-ই হোক» 
শব্দ ও অর্থ (শব্দার্থ) হ'ল কাব্যের দেহ। কালদাসের বিখ্যাত গ্লোকের ঈর্যৎ 
পারিবতন ঘাঁটয়ে বা উল্টো ক'রে নিয়ে বলা চলে যে বাক্‌ ও অর্থ (বাগর্থ ) পার্বত* 
পরমেশ্বরের মতোই পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্পকে আন্বিত। "শন্দাথেী সাঁহতৌ কাবাম”- 
শম্দ ও অথের সাঁহতত্বই কাব্য । এ*রা বলেন যে কাব্য থেকে শব্দ ও অর্থকে 'বিশিন্ট 
ক'রে নিলে এমন কোন উপাদান অবাঁশস্ট থাকেনা যা'কে আমরা কাব্োর, আত্মা 
ব'লে নির্দেশ করতে পার । কাব্য বিচারে এ'রা চাবাকপদ্থা বা দেহাত্মবাদী। গকন্তু শক্দ 
ও অর্থের সংকীর্ণ জগতের মধ্যে সাঁমাবদ্ধ না থেকে যাঁদ এরা কাবোর পশ্চদূবতী 
বিশাল বস্তুজ্গৎ, ও মানবজীবনের মধ্যে দৃষ্টিপাত করতেন তবে কাব্য .বিচারে এর 
মহৎ সম্ভাবনার দ্বার খুলে যেত। “কিন্তু দুঃখের ধন কার্যতঃ তা হয় নি এবং নানা 
মতারণ্যে এ"দের মতবাদ হারিয়ে গেছে এবং ভারতীয় দর্শনের ভাবরাদিতার সরা 
প্রভাবে এবং আত্তা-লদ্ধানের আতাম্তিক আগ্রহে এ'দের মতবাদ অক্কুরেই বিনষ্ট,হয়েছে। 
ভব্‌ও আত্মা-সম্ধানীরা বন্তুজগৎকে একেবারে উপেক্ষা করতে পারেন ?ন। বস্ভুজর্গাংকে 


১২৬ সাছত্য জিজ্ঞাসা £ বস্তুবাদশ বিচার 


স্বীকার করে নিয়েই “নেতি নোৌত"-পদ্ধাতিতে তাঁরা ইতি*-তে পেশছেছেন। অর্থাৎ 
প্রথমে ব্তজগৎকে মেনে নিয়েই তাঁরা যাত্রা শূর্‌ করেছেন এবং বন্তূর অতনত লোকে 
পেশছবার প্রয্নাস করেছেন । 

শব্দার্থবাদীদের মতবাদের উত্তরে ভামহ প্রম.:খ একদল আলংকারিক বললেন যে 
সৌন্দর্য আছে বলেই কাব্য সহ্দর সামাজকের কাছে উপাদেয় । এই সৌন্দযে'র 
উপাদান হ'ল অন:প্রাসঃ উপমা, রূপক প্রভৃতি অলংকার বা ভাাত বৌঁচত্র্য যা শব্দ ও 
অর্থকে বোশিষ্ট্য বা শোভা-সৌন্দর্য দান করে । এরা তাই অলংকারবাদী । “অলম:+ 
শান্দের অর্থই সৌন্দর্য । এদের মতে “কাব্যশোভাকরান্‌ ধর্মান্‌ অলংকারান্‌ 
প্রচক্ষতে । এই মতের প্রধান প্রবস্তা আচার্য দণ্ড (৬ষ্ঠ/৭ম শতাব্দী )। আর 
ভামহের মতে অলংকারের অন্য নাম “বক্লোন্তি' এবং সমস্ত বক্রোন্তির মূলে আছে আত 
শয়োন্ত। এবং আতিশয়োন্তিই কাবোর প্রাণ । 

ভামহের ( ৭ম শতক ) এই অলংকার প্রচ্ছানের (মতবাদের ) বিরদ্ধে দণ্ড৷ই আবার 
আপাতত তুললেন। তিনি বললেন যে অলংকার সৌন্দর্যের কারণ হ'লেও কাব্যের 
আঁধকতর অন্তরঙ্গ উপাদান হ'ল গুণ--শ্লেবঃ প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সৌকুখার্" 
অর্থব্যান্ত, উদারতা, ওজঃ, কাস্তি ও সমাধি প্রভৃতি দশাট গুণ । গণই কাব্যের সহজ 
সৌন্দর্য) এরাই কাধ্যকে প্রাণবন্ত ক'রে তোলে । আর অলংকার কাব্য সৌন্দর্যকে 
আঁধিকতর সমহ্ধ ও মাহমান্বিত ক'রে তোলার বাহ্য উপাদান ম্রান্ত্র। তাই দণ্ডার মতে 
'গ্লণই কাব্যের আত্মা ; আর অলংকার কাব্যের বাহরাঙ্গিক উপকরণ মাত্র । 

এই ভাবে মতবৈষম্য ও বিচার বৈষম্যের ৮০1 20210] বিতর্ক মূলকতায় কালকুমে 
( আচার্য দণ্ডীর পর থেকে ) কাব্যের গুণ ও অলংকারের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশঃ স্পষ্ট 
হয়ে উঠতে লাগল । 

আচার্ধ বামন দণ্ডা-কাঁথত দশাট গুণ স্বাকার ক'রে নিলেও র।াতিকেই কাব্যের 
আত্মা ব'লে ঘোষণা করলেন-_“রীতরাত্মা কাব্যস্য' । রাত কি, না, শাবশিষ্টা পদরচনা 
রীতি, এবং শবশেষো গাজা” ॥ অর্থাৎ এমন ভাবে শব্দ ও অর্থের সন্নিবেশ "ীবাশষ্টা 
পদরচনা* করতে হবে যাতে শ্রেব, প্রসাদ প্রভাতি দশা9 দশ কাবোর মধ্যে স্পম্টভাবে 
ফুটে উঠতে পারে। এই রকমের রচনারীতিই তারি মতে কাব্যের আত্মা। আচার্য 
বামন কাব্যরীতির িনাট ভেদ স্বীকার ক'রে নিলেন। ১. বৈদভর, ২. গ্রোড়া 
৩. পাণ্তালী। এদের মধ্যে বৈদভর রাতিই শ্রেষ্ঠ, কেন না পূর্ব কথিত যাবত য় 
গ্‌ণাবলন নাক এই রীতিতেই সর্বাধিক প্রতিফলিত হয়ে থাকে । এছাড়াও কালক্রমে 
দেশভেদে লাটণআবন্তী ইত]াঁদ নানা রশাঁতির নামকরণ হ'তে লাগল এবং রাঁতির 
তালিকা ক্রমশঃ বেড়ে যেতেই লাগল । 

িম্তু একটি প্রশ্ন থেকেই যায়। কবি-ব্যন্তিত্বেরে কোন্‌ শক্তিতে যে রচনা বিশিষ্ট 
ও বিশেষ গুণাত্বক হয়ে ওঠে সে সম্পকে এখরা উচ্চবাচ্য করেন নি। এখানেই 
স্টাইলের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কিন্তু কাব্যদেহ ছেড়ে এ*রা কাঁবব্যান্তদ্ছের প্রাত বা সেই 


ধনিবাদের সংক্ষিপ্ত রৃপরেখা ৯২৭ 


ব্যক্তিত্বের পশ্চাতে যে দেশকাল ও সমাজ-পাঁরবেশ (2৪০০, 1011350 870. 000102130 ) 
রয়েছে তার প্রাত একেবারে উদাসীন । তাই রাঁতিবাদীরা শুধু ধিশেষ রচনাংশেই 
সীমাবদ্ধ থেকেছেন, তার বাইরে যেতে পারেন 'ন। এই জন্যই ইংরেজী 9515 কথাটার 
বাঙলা ঠিক রাত নয়, যাঁদও অনেকে 551০ অথে” রাঁতি কথাটি ব্যবহার করতে চান।' 
আমাদের মতে 5151০ এর বাঙলা 'স্টাইল+ হওয়াই বাঞ্চনীর । 

এর পর আচার্য কুম্তকের বক্লোন্তিবাদের কথা বলা যেতে পারে। কুম্তক রস ও 
ধ্বানকে গৌণ করে উীন্তুর বক্তা বা বক্লোন্তকেই কাব্যের প্রাণ (জাবত . প্রাণ) 
বলেছেন । বকোন্তি অর্থে এখানে অলংকাবোর অন্তর্গত গ্লেব-বা কাকু বক্রোন্ত নয়, 
বলাই বাহূলা । বকোন্ত বলতে কুস্তক বুঝিয়েছেন 'প্রাসম্ধাভিধানব্যাতরেকখ 'বাচন্রা 
অভিধা” এবং “বৈদগ্ধ্যভাঁণাঁতিবৈচিন্রয” । শব্দ ও অর্থের সাঁহতত্বই কাব্য কিম্তু। সেই 
শব্দার্থই কাব্যত্ব লাভ করে, যখন তার প্রকাশের মধ্যে বরুতা বা ৪250020০ 
00855 থাকে । কুস্তকের মতে শব্দ হবে “ববক্ষিতার্েকবাচকঃ' এবং অর্থ হবে 
“সহ্বদগাহযাদকারিস্বস্পন্দন্ন্দর, । অর্থাৎ শন্দাট যেন ঠিক ঠিক বিবক্ষিত বা 
আভপ্রেত অর্থ প্রকাশ করে এবং অর্থাট যেন নিজের মাহমায় সুন্দর হয়ে হৃদয় 
পাঠকের হৃদয় আহলাদত করে । 

প্রাসদ্ধাভিধানব্যঠতরেকী বাঁচন্রা আঁভধা” বলতে কুত্তক বলতে চেয়েছেন সচরাচর 

চাঁলত অর্থে যে সকল শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা” আঁতক্রম ক'রে যদি শব্দ 

'ভাঁ৭?ত বৈচিন্ত্য* লাভ করে অর্থণৎ প্রচালিত শব্দ ছেড়ে যদি অপ্রচলিত শব্দ প্ররোগের 
মাধ্যমে ভাঁণাঁত বা বলার মধ্যে বৈচিত্র্য আসে, তবে তার নাম বরুতা । এবং এই বক্রুতাই 
কাব্যের প্রাণস্বরূপ ॥ কন্তু কুত্তকের এই মতবাদে একটা স্বাবরোধিতা আছে। 
কাব্যরচনা কালে কাব ঝদ প্রচলিত আভিধানিক শব্দ পরিত্যাগ ক'রে কেবল নতুন 
নতুন উদ্ভট উদ্ভট শন্দই বেছে নেন, তবে কাব্য লেখা খ.বই সহজ সাধ্য ব্যাপার হয়ে 
দশড়াবে। যে কেউ আঁভধান খুলে ?নয়ে কাব্য লিখতে পারবেন। কাজেই বক্রোস্ত 
কাব্যের একটা গণ হ'তে পারে যাকে 285017200 1091115 বলা যায়, কিম্তু কাব্যের 
প্রাণ নয়। 

এর পর ক্ষেমেদ্দ্রের ওঁচিত্যবাদের প্রসঙ্গ তোলা যেতে পারে । ওঁচিতবাদসদের মতে 
কাব্যের রসভঙ্গের অন্যতম কারণ অনোৌচিত্য-_-অনৌচিত্তাৎ খতে নান্যৎ রসভঙ্গস্য 
কারণম্‌। ওচিত্যই কাব্যের আসল মানদণ্ড । অর্থাৎ কবি কেমন বিষয়বস্তু ও চনত 
বেছে নেবেন, কোন্‌ অঙ্গ । রসের অঙ্গ (হসাবে কোন: কোন্‌ রস পরিবেশন করবেন--এই 
সব কছর মূলে থাকে কাবর ওীঁচত্যবোধ । ইংরেজীতে একে 5191850 বলা যেতে 
পারে। কিন্তু কব-প্রাতিভার মধ্যেই শিজ্পবোধের সঙ্গে মাত্াবোধ বা ওচিত্যবোধ থাকবে 
গঢাই স্বাভাবক এবং আভভপ্রেত । এর জন্যে পৃথক প্রযস্ধের প্রয়োজন হর না। কাঁবির 
“সৃষ্টিশীন্তমতা কজ্পনা'র সঙ্গেই তা' অঙ্গাঙ্গিভাবে . জাঁড়ত থাকে । কাজেই ুটিত্য 
অবশ্যই. কাব্যের অন্যতম ধর্ম। কিন্তু প্রাণ বা. আত্মা নয়। কালের পাঁরবর্তণন 
নৃতন নূতন শক্তিমান. কাবর হাতে নূতন নূতন খচিত্যের সৃষ্টি হয় । আগে ₹দতা 


১২৮ সাহত্য জিও্ঞাসা $ বস্তযাদশ বিচার 


বাক্ষতিয়.বার ছাড়া মহাকাব্যর নায়ক হতনা, কিম্তু মাইকেল অনার্য রাক্ষসকে 
নায়ক ক'রে নতুন ওঁচিত্য স্ন্ট করলেন ও নবধূগের মহাকাব্য লিখলেন । 
এর পর সাহত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে ধবন্যালোক' রচান্নতা আচার্য আনন্ববর্্ধনের 
(৯ম শতক ) আবির্ভাব একটি উল্লেখযোগ্য ও স্মরণণয় ঘটনা । আনন্দবর্ধন দেখালেন 
যে শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যে একাঁট অনাভব্যন্ত অর্থ থাকে যা সাধারণ পাঠকের কাছে 
অলাক্ষত থাকলেও সহ্দয় কাব্য পাঠকের কাছে তা” সহজেই ধরা পড়ে বা আভভব্যন্ত 
হয়। 'তাঁন এর নাম দিয়েছেন ধ্বাঁন' । চমৎকার একাঁট উপমার সাহায্যে তানি এট 
বোঝাতে চেয়েছেন এই ভাবে 
প্রতীয়মানং পুনরণ্যদেব বন্ত্বান্ত বাণশীব্ব মহাকবীনাম্‌ | 
যত্তৎ প্রসদ্ধাবয়বাতিরিস্তং লাবণ্যামব অঞ্গনাসু ॥ 
অর্থাৎ রমনীদেহের লাবণ্য যেমন প্রীসম্থ অবয়ব-সংস্হানের আঁতীরস্ত বস্তু, 
মহাকবিদের বাণতেও তেমান এমন এক বস্তু আছে, যা শব্দার্থের বা কাব্যশরীরের 
আতারিন্ত। আনন্দবর্্ধন ধ্বানর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন £ 
ষত্রার্থ £ শব্দো বা তমর্থমুপসরজ'নশকৃতস্বাথেণ । 
ব্যঙ্যঃ কাব্যাবশেষঃ স ধ্বানারাঁত সরিভিঃ কাঁথত ॥ 
অর্থাং যেখানে কাব্যের শব্দ ও অর্থ নিজেদের প্রাধান্য পারত্যাগগ ক'রে ( উপসর্জন 
ক'রে) ব্যাঞ্জত অর্থকেই প্রকাশ করে, পশ্ডিতেরা তাকেই ধ্বান' বলেন। 
আনন্দবর্্ধন এই ধ্বান-কেই কাব্যের আত্মা ব'লে নিশি করেছেন। 
এখন প্রশ্ন হল কিসের ধ্বনি? কিসের ব্যঞ্জনা 2 এই প্রশ্নের মীমাংসার পর্বে 
গকছ শব্দগত বা ব্যাকরণগত তথ্য জানা প্রয়োজন । ধ্বনি” অলংকার শাস্ে একাঁট 
পাঁরিভাষক শব্দ । প্রচালত অথের (শব্দ বা 5০150 ) সঙ্গে এর মিল নেই। 
শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রকৃতিই হচ্ছে বাচ্যার্থকে ছাঁড়য়ে যাওয়া এবং কাব্যের এই বাচ্যা- 
'তরিন্ত আভব্যঞ্জার নামই ধ্বান। 
কিম্তু এই ধেএন'-র স্বরূপ কি £ এর জন্য পুবেইি বলেছি, শন্দবোধ ও ব্যাকরণগত 
কিছ; তথ্য জানা প্রয়োজন । 
বৈয়াকরণ ও নৈয়ায়িক গণ শব্দের দ্‌শট বৃত্ত বা শীল্তকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন । 
যথাঃ ১. অভিধা, ২. লক্ষণা 
'না্দন্ট শব্দের দ্বারা স্ুুনার্দষ্ট অর্থকে বোঝালে তাকে “আভিধা' বলা হয়। 
যেমন “সিংহ” বললে একাট চতুষ্পদ হিংস্র প্রাণী বোঝায় । সেটিই তার সুনির্দিষ্ট অথ+ 
তার আতীরস্ত িছ্‌ নয়। আঁভধা-শীন্তই শব্দের মুলীভুত শান্ত । এর অপর নাম 
বাচ্যাথ রা.শন্দার্থ। এই আভধা-শান্তর ছারা মৃখ্য বা মূল অর্থের উপলাধ্ধতে যাঁদ 
বাধা জন্মান্ন, এবং বাচার্থের সঙ্গে সংযুত্ত. থেকেও বাঁধ অন্য এক বিশিষ্ট অর্থের 
অনুমান হয়, তবে তাকে শব্দের 'লক্ষণা-শীন্ত বলা হয়। এর অর্থকে লক্ষ্যার্থ' বা 


ধ্রনবাদের সংক্ষপ্ রপরেধ্ ৯২৯ 
শখ দি র্‌ রি লতি ৮ বু ্ / নক 


'লাক্ষণিক অর্থ” বলা হয়ে থাকে। যেমন £ পিঃর্ষ-সিংহ'। এই শব্দে সিংহ-দদৃশ 
বিশেষ কোন তেজস্বী পুরুষকে বোঝায়, ষে কোন পুরুষকে নয় বা পং জাতীয় 
সিংহকেও নর । 
আভধা ও লক্ষণা শান্তর নিজ নিজ অর্থ শান্তর আঁতীরন্ত আরও একি শান্ত আছে। 
এরই শান্ত বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থকে আতিক্রম করে একটি সম্পূর্ণ নতুন অর্থের দ্যোতনা 
করে। তাই এর নাম ব্যঞ্জনা-শান্ত এবং এর সাহায্যে প্রাপ্ত অর্থ হ'ল ব্যগ্গ্যার্থ বা 
প্রতীয়মান অর্থ বা ধ্বান। যেমন £ প্হাদয় আমার নাচেরে আজকে ময়রের মতে 
নাচেরে ইত্যাদি*--..অংশে নিছক বাচ্যার্থের সাহায্যে রচনাটির মূল লক্ষ্যে বা 
মর্মমলে পেশছোন। যাবে না। আর এর লক্ষ্যার্থ ত হাদয়ের সঙ্গে ময়রের 
উপমা দানেই নিঃশোঁধত হয়েছে । কিন্তু নব বর্ধাগমে নৃত্যরত ময়রের উল্লাসের 
মধ্যে বিশ্বব্যাপণ বর্ষা প্রকৃতির তথা মানবহৃদয়ের যে প্রকাণ্ড উল্লাস ও উভয়ের মধ্যকার 
স্থনিবিড় একাত্মতা ধরা পড়েছে বা ব্যঞ্জত হয়েছে, সৌঁটই এই কাঁবতার মূল কথা । 
পুবেই বলা হয়েছে যে ধ্বানবাদীরা ব্যঞ্জনাকে রমণণদেহের অবয়ব-সংস্হানের 
আঁতরিন্ত লাবণা ব'লে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে রমণব- 
দেহের লাবণ্য অবযনবের আঁতীরিন্ত অন্য বচ্তু হ'য়েও তা” অবয়রের দ্বারাই প্রকাশিত । 
অবরনবকে বিচ্ছন্ন ক'রে নিলে লাবণ্যর কোন আঁস্তত্ই থাকে না। এ বিষয়ে 
আলংক।রিক ম:অ ভ্ (ব্যান্ত'ববেক ১১ শ শতক ) আমাদের দূ্ট আকর্ষণ করেছেন 
কিন্ত: ধ্বানবাদীদের মতবাদ প্রাধান্যে তাঁর মতবাদ কালক্রমে চাপা প'ড়ে গেছে । তবে 
ধবনিবাদীরা এই মতবাদ একেবারে উীঁড়য়েও দিতে পারেন নি । তাঁর। স্বীকার করেছেন 
ষে ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থের আঁতীরন্ত হ'লেও বাচ্যার্থের দ্বারাই প্রকাশিত। একটি শ্লোকে 
চমৎকার উপমার সাহায্যে তা* বলাও হয়েছে । যথা £ 
আলোকাথ+ যথা দরঁপাঁশখায়াং বত্ববান্‌ জনঃ | 
তদহপারতগ্না তথ্বদর্থে বাচ্যে তদাদতিঃ ॥ 
অর্থাৎ আলোকার্থাকে আলো জবালাতে হ'লে দীপাধারের জন্য যেমন বত্ধবান্‌ 
হ'তে হয়ঃ তেমান যান ব্যঙ্গ্যার্থের আদর করেন তিনিও বাচ্যাথের প্রা যক্ধবান্‌ হয়ে 
থাকেন। দীপাধার বা তৈলবর্তিকা, এমনাঁক দণপশিখা ও তাপ ষেন বাচ্যার্থ এবং 
দীঁপাঁশিখা থেকে বিচ্ছারিত আলো যেন ব্যঙ্গ্যার্থ ৷ ধ্বানকার তাই ধ্বানর সংহ্া দিতে 
গিয়ে থার্থই বলেছেন । 
“ষত্তাথঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃত স্বার্থ । .. 
ব্যগ্গ্যঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্ৰার্নীরাঁত স্যর্রীভঃ কাঁথত |” 
অর্থাং যেখানে কাব্যের শব্দ বা অর্থ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ ক'রে ব্যাজিত 
অর্থকে প্রকাশ করে, পশ্ডিতৈরা তাকেই ধ্বাঁন বা ব্যষ্গয বলেন। 'কিম্ত্‌ ব্যঙ্গ্যার্থ 
যাঁদ অপ্রধান হয় তবে তা* ব্যচ্যার্থকেই আঁধক মনোহারী ক'রে তোলে এবং তাকে 
শ্রেষ্ঠ ধ্বনি ব্রা যায় না। সমাসোন্ত, সংকর-অলংকার প্রচ্ভীত অলংকারে অনেক সময় 
ব্ঙগ্যার্থ থাকলেও তা" প্রকৃত ধ্বানকাবার বিঃয় হুয়'লা। : কারণ জনন প্রকৃত 
টা 


৩ সাহা জিউঠাসা £ বস্ত:বাদণ বিচার 
ধান নেই । তা" বচ্যার্থকেই চমৎকারিত্ব দান করে মান্ত। এসব ক্ষেব্রে ব্যঙগ্যার্থ 
প্রাধান্য লাভ না ক'রে গৌণ বা গূণীভূত হয় বলে এর নাম গংণীভুত ব্যঙ্গ” । 

তাই ধ্বানর স্বরূপ দিধ্ণারণ ক'রে আনম্দবর্থন তাকে দ:শট ভাগে বিভন্ত 
করেছেন। বথাঃ 

১ অ-বিবাক্ষতব।চা ২. বিবক্ষিতানাপরবাচ্য 

িবক্ষা শব্দের অর্থ বলবার ইচ্ছা বা আভিপ্রার । বাচ্যার্থ যেখানে মোটেই 
ণববাক্ষত বা আঁভপ্রেত নয়, প্রতীরমান অর্থই যেখানে প্রধান, সেখানে ধ্বাঁন হ'ল 
“আঁববাক্ষত বাচ্য' । এবং শ্রেষ্ঠ ধান মান্রই আনম্দবর্ধনের মতে আববক্ষিত বাচ্যের 
অন্তর্গত । ধবন্যালোকের 'দ্বিতশীয় উদ্দ্যোতে আববাঁক্ষিত বাচ্যধাীনর আরও দুটি ভেদের 
কথা বলা হয়েছে । যথা ঃ ক. অর্থান্তরে সংক্ামত খ. অত্যন্ত 'তিরস্কৃত । 


১ ইউ 
ক. অর্থান্তরে সংরুমিত খ. অত্যন্ত তিরস্কৃত 


ক. বাচ্যাথ যেখানে 'নজের অর্থ না বাঝয়ে অর্থীন্তর বা অন্য অর্থ বোঝায় 
তখন তার নাম অর্থাস্তরে সংক্রমিত । যথা £ 
“জাগিরাছে দর্যোধন, মূ ভাগাহনিন, 
ঘনায়ে এসেছে আজ তোদের দর্দ্ন | 
-এখানে দূর্ষোধন অর্থে ধৃতরাষ্ট্রপূত দ্‌র্ষোধনকে বোঝাচ্ছে না, প্রাতীহংসা ও 
প্রতিশোধ কামী এক বিশিষ্ট শান্তির নাম দূযো'ধন। বিশেষ ব্যক্তি এখানে নৈণান্তিক 
শাস্ততে রুপান্তরিত হয়েছে, কাজেই ব্যান্ত দূর্যোধন এখানে অন্য অর্থে বা অর্থাস্তরে 
সংক্রমিত হয়েছে । 


খ. যেখানে বাহ্যার্থ নিজের অর্থকে অত্যন্ত তিরস্কৃত বা দূরীকৃত ক'রে একেবারে 
1বপরীত অথ“ তুলে ধরে সেখানে তার নাম “অত্যন্ত তিরস্কৃত' । যেমনঃ কপালে 
অনেক সুখ দিয়েছ, আর সংখে কাজ নেই 1 এখানে “সুখ' শব্দ মূল অর্থকে দূরীকৃত 
বা তরস্কৃত করে বিপরাঁত “দুঃখ' অর্থকেই ব্য্জত করছে । 

২. বিবাক্ষিতান্যপরবাচ্য £ যাঁদ বাচ্যার্থ বিবাক্ষত বা আঁভিপ্রেত হয়েও অনাপর 
বা অন্য একটি অর্থকে প্রধান ক'রে তোলে তবে তার নাম পববাক্ষতানাপরবাচ্য |: 
অর্থাৎ এক্ষেত্রে বাচা অর্থণট বাচ্য হরেই থাকে; 'কিস্ত; আর একাঁটি অর্থকেও সথ্গে সত্গে 
বাঞ্জত করে। 'বিবাক্ষিতান্যপরবাচ্য ও দ-'ধরনের । 


২. ৫ বাচ্য 


সর রাহাত রর 
[ 


| 
ক. সংলক্ষযরুম থ. অ-সংলক্ষাব্রম 


কম'এঙ্দের অথ আহগ-পরের সগ্বস্থ যাকে ইংরেজীতে বলা হয় 8০321,০6. 





ধরনের সরকিন্ত রগ - ১৩5 


বিবাক্ষিতান্যপ্রবাচ্য ধ্বীনতে বাচ্যা্থ যাঁদও নিজেকে প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই 
বাংগ্রা্থি রা পিলত স্রাব ডিি জিরা যর 


অপ সাও ৪8 াঞজক বাণ সালা ভা স্৬ শব ড্ন্ৰ কাডনাজক স্স্ কও 


অথ অর্থাৎ বাচ্যার্থকেই আগে গ্রহণ করেন বা তাঁর কাছে শব্দের বোধই সবণগ্রে ধরা 
পড়ে, তারপর ধরা পড়ে ব্াঞ্গ্যার্থের বোধ। এই দই বোধের মধ্যে আগে পরের 
ব্যবধান বা পৌবাপর্ষের বা ক্লম থেকেই ঘায়। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে সংলক্ষ্য- 


ক্রম। উদ্দাহরণতঃ কুমারসম্ভব কাব্যের বহূপপঠিত, বহ্‌ উদ্ধৃত বিখ্যাত গ্লোকাটির কথা 
বলা যেতে পারে £ 


এবং বাদিনি দেবো পার্ট পিতরধোমখা 
লীলাকমলপন্তরাণ গণরামাস পার্বতী । 
এখানে পার্বতী কর্তৃক লীলাকমলের পন্তগণনা--এই বাচ্যার্থের স্হূল অর্থ দ্বারাই 
পরে সক্ষম অর্থ পারতীর পূবরাগের ল্জা--এই ব্যগ্গ্যা্থট ধবানত বা ব্যঞ্জিত 
হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বে বাচ্যার্থ ও পরে ব্যঙ্গ্যাথ প্রতীতির ক্রমাট এখানে স্পন্টতঃই 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে। : 
কিন্তু যেখানে বাচ্যার্থ থেকে ব্যঙ্গঠাথ প্রতীতির ক্রমা্ট লক্ষ্য করা যায়না এবং 
বাচ্যার্থ ও ব্যঞ্গাথ একই কালে একই “ক্রমে” প্রকাশিত হয় বলে মনে হয়, সেখানে 
তার নাম অ-সংলক্ষ্ক্রম ধবান। রসাত্মক বাক্যমানতই অ-সংলক্ষ্াক্রম ধবাঁনর উদাহরণ । 
কারণ 'বিভাব, অনুভাব, বাভিচারি-ভাবের “সংযোগে” যখন রসের পনষ্পাত্ত' ঘটে, 
তখন বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যাথথ একই কালে প্রকাশিত হয় বলে এদের মধ্যকার আগে-পরের 
ক্লম লক্ষ; করা যায় না। আনন্দ বর্ধন কুমারসম্ভব কাব্র বসন্ত পুষ্পাভরণা উমার 
আগমন (আবার্জতা িশ্চাদব স্তনাভ্যাং..ইত্যাঁদ ), মদনের শরসম্ধান এবং উমার 
মুখের প্রাত কিং “পারলযপ্তধৈর্য' শিবের দৃষ্টিপাত প্রভাতি বর্ণনাকে অ-সংলক্ষ্যক্রম- 
ধবঁনর উদাহরণ বলে উল্লেখ করেছেন । কারণ বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ এখানে একই কালে 
একই ক্লমে পাঠক চিত্তে প্রতীত হচ্ছে । বাঙলা কাব্য থেকে একটি উদ্াহরণনেওয়া যাক ! 
“দুরে বহন্দুরে 
স্বপ্ললোকে উজ্জীয়নী পুরে 
খুজতে গোৌছনু কবে শিগ্রানদী পারে 
মোর পব'জনমের প্রথমা 'প্রয়ারে” 
এই পর্ব'জনমের প্রথমা প্রিরার সঞ্গে বাস্তবতঃ কাঁবর সাক্ষাৎ সম্ভব নয়, অথচ সেই 
অসম্ভব সাক্ষাৎ-চিন্রই এই কবিতায় অসাধারণ সৌন্দর্যে লাবণ্যে বার্ণত হয়েছে । সেই 
বর্ণনার মধ্যে প্রাচীন ভারতের ক্লাঁসক্যাল সাহিত্য, স্ভ্যতা ও সৌন্দর্যই একযোগে 
ব্যঞ্জিত হয়েছে। ফলে এটি ব্যান্ত নিরপেক্ষ ষে কোন সম্বদয় সামাঁজকের রস্মেপ- 
লাষ্ধতে সহজেই ধরা পড়ে। 


এছাড়াও, থ্বানবাদশগা অন্য দষ্টি থেকেও ধানকে 'তিনাট ভাগে ভাগ করেছেন ] 
যথা £ 





৯০২, সাচিতা জিজ্ঞাসা £ রু্তুষাধী বিচার 


৯. বন্ধন ২. অলংকার ধান ৩. রখ্বান। | 
রস্তুধ্নি £ বাচ্যার্থ থেকে যখন কোন বস্তুর ব্যঞ্জনা ঘটে তখন তা বস্তধবান। 
বস্ত্র মানে বিষয়বস্তু | রসের সহ্গে এর দূর বা নিকট সম্বম্ধথ থাকতেও পারে, নাও 
পারে, কিক্তু ধ্বনি মাহাত্ম্যে তা উপাদেয় ও উপভোগ্য হ'তে পারে । যেমন £ 
খন ভাঁসছ তৃমি 
অনভ্তের মাঝে ; স্বর্গ হ'তে মর ভূমি 
করিছ 'বিহার ; সম্ধ্যার কনকবর্ণে 
রাঙিছ অঞ্চল ; উষার গাঁলত স্বর্ণ 
গাঁড়ছ মেখলা ।' 
এথানে দিক: “দগন্তবিস্তারী মানস সৌন্দর্য রুপিণীর সঙ্গে শঙ্গার রস হ'তে 
পারে না, অথচ বিষয় বন্ত;র ধান সৌন্দর্ষে তা* কত উপভোগ্য হয়ে উঠেছে! 
- ২" খন বাচ্যার্থ থেকে কোন অলংকার ব্যাঞ্জত হয় তখন তার নাম অলংকার- 
ধ্বনি । যেমনঃ 
“যত বড়ো হোক ইন্দ্রধন্‌ সে 
সুদূর আকাশে আঁকা 
আম ভালোবাসি মোর ধরণীর 
প্রজাপ্পাতাঁটর পাখা ।* 
এখানে বাতিরেক অলংকার-ধৰনির মাধ্যমে কাঁবর ভালোবাসার পক্ষপাতিত্বে ধরণণর 
ক্ষুদ্র প্রজাপতি-পতঙ্গ আকাশের সুবৃহৎ রামধনুর চেয়েও অধিকতর সূন্দর হয়ে 
উঠেছে । এই সৌন্দর্য অলংকারেরই সৌন্দর্য । পাঁণ্ডতদের ভাষায় অলংকার-ধ্বাঁন । 
৩. আর বাচ্যার্থ থেকে যখন কোন রসের ব্যঞ্জনা হয় তবে তার নাম রসধ্বান ৷ 
এই রসধানই শ্রেষ্ঠধবাঁন এ্রবং আনন্দ বর্্ঘন একেই কাব্যের আত্মা বলে নিদেশ 
করেছেন । যেখানে রসের স্পর্শ নেই সে কাব্য প্রাণহীন । শব্দ ও অর্থের কংকাল 
মান্। রসি? এর জবাবে ধানবাদাঁরা বলেন রস হ'ল কবিচিত্তের 'বিচিন্ন অনুভূতি 
জনিত একটা স্পন্দন যা তাঁকে শদ্দার্থমর কাব্যরচনার প্রেরণা দিয়ে থাকে। এ'রা 
আরো বলেন যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অসংখ্য বাসনা 'নিয়ে এক “বাসনালোক' 
বিরাজ করে। সেই বাসনা লোক কাব্যপাঠকালে জাগ্রত হয়ে যখন ব্যান্তগত সামা 
বন্ধনের সংকীর্ণতা লঙ্ঘন বা আঁতিক্রম করে এবং দেশকালাতীত, শাম্বত ও সর্বজনীন 
রূপে প্রকাশিত হয়, এবং সাধারণীকরণের মাধ্যমে সকল হৃদয়ে সমবাদী বা সহাদয়- 
স্এমাহলাপকারী হয়ে ওঠে, তখনই তাকে রস বলে আঁভাঁহত করা হয়। আসলে রস 
একটি মানস রাসায়নিক বা 7৪5০17০-21552$০21 প্রক্রিয়া মানত ॥ ধ্বানিবাদীদের মতে 
এই রসের ব্যঙ্জনা কাব্যকে সত্যকার কাব্যপদবাবাচ্য ক'রে তোলে। কাজেই কাব্যের 
অবান হচ্ছে আসলে রসের ধান বা রসের ব্যঞ্জনা। এবংএাঁদক থেকে কাব্যের আত্মা 
ম্বানিও বটে রলও বটে । 


ধরীনবাদের সধীক্ষপ্ত রপরেধা ১৩৩ 


প্র্বোক্ধৃত এবং বাঁদীন**প্রভৃতি ক্লোকে বস্তুর বা বাচ্যার্থের নয়; অলংকারের 
নর, বরং চ শৃঞঙ্গার রসের অন্তর্গত প্বরাগের লঙ্জাই অপর বাখশলাবণ্যে ব্যার্জত 
হয়েছে । কাজেই ধ্বাঁনবাদশীদের মতানূসারে শ্রেষ্ঠকাবে; কিসের ধবাঁন, কিসের ব্ঞনা 
প্রশ্ন করলে রসের ধ্যান, রসের ব্যঞ্জনাই বোঝায় । এই রুসধর্বীনই ধৰীনবাদীদের মতে 
কাব্যের আত্মা 


শব্দাথ 
অভিধ; লক্ষণা 
€বাচার্থ; (লক্ষ্যাথ) 








নি (ব্ঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মান অর্থ) 
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১. বতুধবনি ২" অলংকার ধ্বনি ৩. রসধবনি 


এতক্ষণ ধরে কাব্যের আত্মানুসম্ধানে ব্যাপৃত থেকে না হয় রস্ধ্বানকেই কাব্যের 
আত্মা ব'লে খুজে পাওয়া গেল। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল তাতে লাভ হ'ল কি? কাব্যদেহকে 
চুলচেরা বিচার-বিষ্লেষণ করা হ'ল, অনেক নতুন নতুন শব্দ ও পারভাষাও শেখা গেল, 
আলংকারিক পাণ্ডতদের ধাশস্তি, প্রজ্ঞাদ্‌ন্টি ও মনীষার চরমোৎকর্ষও লক্ষ্য করা গেল, 
কিন্তু কাব্য যে মানব চরিন্র, মানব সমাজ ও মানব জাবনবৃক্ষেরই অপারহার্য, 
অপারচ্ছেদ্য ও অবশ্যম্ভাবী ফুল বা ফল সেকথা কোথাও বলা হ'লনা। এইভাবে 
মানবর্জীবনকে গোঁণ রেখে কেবল মাঘ কাব্য-মৃখ্য বা কাব্য-সর্বদ্ব আলোচনা বতই 
নন-সমঞ্ধ হোক না কেন, জীবন-সমধ্ধ নয় । বক্ষ, মাটি, জল, বাতাস, আলো বাদ 


৯০৪ সাহিত্য ভিজাসা £ কন্ডৃবদ্রী বিচার 


দিয়ে শধ; ফুলটাকে নিয়েই কাঁটা ছেড়া করা বা ফুলের সৌন্দর্য লাবণ্য ম.খ হওয়ার 
মধ্যে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণী বুষ্ধির তথা সৌন্দর্য বোধের প্রকর্ষ প্রকাশ পেয়েছে 
ঠিকই, কিন্তু ফুল তো আকাশে ফোটেনা, ম্াত্তকা সংলগ্ন গাছেই ফোটে, যে গাছ 
আবার মাটির থেকে রস, বাতাস থেকে অক্সিজেন, সূর্যালোক থেকে সালোক-সংশ্লেষ 
ক'রে তবেই ফুল ফোটাতে পারে। সাঁহত্যও তেমান জীবন বৃক্ষেরই ফুল। সাহিত্য 
সৃষ্টর মূলে থাকে টেইন্‌ কাঁথত 4৪০৫১ 1211160. ও 1001061৮ অর্থাৎ মানব জাতি, 
মানুষের সামাজিক পরিবেশ ও দেশ কাল ইত্যাঁদ। এদের বাদ 'দয়ে সাহত্য হ'তে 
পারেনা। সংস্কৃত কাব্য রচনার যুগেও কবিদের মানস জগতে এই -সব উপাদান- 
উপকরণ অবশ্যই ও আঁনবার্য তই ক্রিরা-প্রাতীক্রিয়ার সস্ট করে থাকবে, কিন্তু কাব্যের 
আত্মানুসম্ধানে অত্যধিক ব্যগ্র এবং বাকোর বাগখলাবণ্যে ও রসের ধ্ানমাধূর্ষে 
অপরিসীম মুগ্ধ থাকায় আলংকারিকেরা মানব-জীবনের প্রাতি দৃষ্টিপাত করার অবকাশ 
পানাঁন। এখানেই ধ্বাঁনবাদী ও রসবাদঁ আলংকািকদের অপূর্ণতা । 


সৌন্দর্য বোধ ও রবীন্দ্রনাথ 


ি্প-সাহত্য-সৌন্দর্য-চন্তার ক্ষেতে রবীঙ্্ুনাথ তত্ত্রভাবনার চেয়ে বোধের প্রাতিই 
আঁধক গুরুত্ব দিয়েছেন । লক্ষ্য করবার বিষয় “সাহত্য' গ্রচ্হের অন্তর্গত তাঁর এতৎ- 
সম্পাঁকত সংদণঘ" প্রবজ্ধাটর নাম “সৌল্দয বোধ ; সৌন্দর্য তত্ব বা সৌন্দয' দশ*ন 
নয় । রবাচ্দ্রনাথের উীল্লাখত প্রবন্ধটি ছাড়াও অন্যান্য প্রাসাঙ্গক রচনায় যথা $ সৌন্দযের 
সম্বম্থ, সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ, পাল্লগ্রামে (পণ্ভূত , কেকাধ্যনি, আবাঢ়, বাজে কথা 
('বাচন্ত্র প্রবন্ধ ), সৌন্দর্য ও সাহত্য, 'বিশবসাহত্য (সাহত্য ) আত্মবোধ, 
সৌন্দর্য (শ্াাস্তীনকেতন ), রূপ ও অরুশপ (সঞ্চয়), ভুমকা (আময় চক্রবতর্শকে 
লেখা ), বাস্তব, তথ্য ও সত্য, সাহত্য (সাহিত্যের পথে ) প্রভাত লেখায়, চৈতালির 
“তত্ব ও সৌচ্দষ* কাঁবতায় এবং ছিন্ন পন্লের কয়েকাঁট 'চাঠিতে ও প্রান সাহতা, যার, 
জাপানযান্তশ ও পাঁশ্চম যাত্রীর ভায়ারণ প্রীতি অজন্্র গ্রচ্ছের নানা রচনায় 
তাঁত্ুকতা বা দাশশীনকতার চেয়ে কাঁবর অনুভূত ও বোধের মান্লাই আঁথক প্রকাশিত 
বলে আলোচ্য নিবজ্ধের নাম সৌন্দর্য তত বা সৌোন্দর্যদশন না 'দয়ে “সৌঙ্দষ 
বোধ *-ই দেওয়া গেল। 

রবশম্দ্রনাথের সৌন্দর্য বোধের জঙ্মম:লে রয়েছে ভারতণয় আঙজংকাঁরিকদের রসবাদ, 
প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য দর্শন ও সাহত্য শাস্ত্ালোচনা, ওপানযাঁদক লশলাবাদ এবং 
সর্ধোপাঁর কাঁবর গভীর জীবনাভিজ্ঞতা ও সহীনবিড় স্বকীয় উপলাব্ধ। ইত্যাকার 
1বাঁজব ও বিচিত্র ভাব-ভাবনার টানাপোড়েনে তাঁর সৌন্দর্য*্ভাবনা বা সৌন্দষ-বোধ 
গড়ে উঠেছে । 

পাশ্চান্ত্য কাব্য সাহত্য তথা সমালোচনা সাহত্যের সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় ছিল 
প্রগাঢ় ॥। তা তত্বেও ?তান বহুলাংশে ভারতীয় ভাববাদী দ-ষ্টিতে, কাঁচখ বন্ডৃবাদী 
দছটতে সৌন্দর্য বোধের স্বরূপ 'নর্ণরর করবার চেংটা করেছেন । তবে প্রাচ্য ও 
পাশ্চান্ত্য ভাববাদশদের তুলনায় তাঁর দন্টি ভাঙ্গর স্বাতচ্চ্যুও নেহাৎ কম নয়। অর্থাৎ 
কাঁবর জশবনোপলাব্ধর গভীরতা ও কাঁবদম্টর প্রগাঢ়তা দিয়েই প্রধানতঃ তান 
সৌন্দর্যবোধকে নিজের মতো ক'রে তুলে ধরবার চেক্ট করোছেন । 

অর্থাৎ সৌব্বঘ' রন্তু বা বিষয়-নিভ'র, না ব্যান্ত বা রিষায়-নিগ'র এই নি 
বহ.কাল ধ'রে ষে বিতর্ক চলেছে সে ব্যাপারে রবীদ্রনাথ জ্পচ্টতা কোনও পক্ষে রোগ 
না দিলেও এটা বুঝতে অস্নাবধা হয়না যে তিনি দডকেই গংরদ্ব দিয়েছেন দিক, 
তবে ব্যান্তর অনুভূতির ওপরেই জোর পড়্েহ রেশি । শখ তা-ই নয়, উপর 
সৌন্দর্য বোধের ক্ষেত্রে তিনি নতুন গর মানা নিযে এসেছেন । তাহ'ল সাহাব 
বা হৃদয়ের যোগ । অথণখ কোন ॥বনড ব্য স্যান্তর হঙ্গে যাঁদ আমার আত্মার যেগ 
(বা সাহতত্ব) ঘটে তবেই সে বন্ড ঝা বর সৃদ্দর' ছন্ে গড়ে । মায়ের কাছে 


১৩% সাহিত্য জিজ্ঞাসা £ বস্তুবাদী বিচার 


শিশু সুঙ্গর হয়ে ওঠে সুন্দর ব'লে নয়, নিজের বলেই। অর্থাৎ হাদয়ের যোগ, 
ভালোবাসার যোগেই সে স্ন্দর । গোলাপ ফুল স,জ্দর । তার সঙ্গে আমার বোধের 
যোগ হ'ল বলেই সে সন্দর | প্রানে তিনি বিষয় ও বিষক্নগার সংযোগ সংতেই যে 
সৌন্দযের জন্ম তা” বলতে চেয়েছেন! 


রবাল্দ্নাথের সাহত্য ভাবনার বা সৌন্দয বোধের ৬ট অঙ্গ । যথাঃ সত্য, 
সুন্দর, মঙ্গল, আনন্দ, প্রকাশ ও সাহিত্য । এরা পারস্পারক সমবায়ে ও অচ্ছেদ্য 
সম্পকে সংব্ধথ। এই ৬টি ভংশ নামে ও রুপে ভিন্ন হ'লেও স্বরূপতঃ এক। 
অর্থং রব্ুনাথের মতে যা সত্য, তাই লংজ্দর, তা-ই মঙ্গল তা-ই আনল্দময় 
এবং তার প্রকাশই সাহিত্য । এবং এই সাহত্য বা সাহতত্বই সৌন্দর্য সান্ট ক'রে 
থাকে অর্থাৎ সত্য +সংন্দর + আনন্দ +মঙ্গল+-প্রকাশ+ সাহত্য -সৌন্দর বোধ । 
পরম সত্য বা পরম সত্তা ব্ব্দ্ম বা ঈশ্বরও তাঁর কাছে পরম সুন্দর । তাই তো 
তাঁর 'বখ্যাত গ্রানেও দেখ, “আনজ্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজো সত্য সংল্দর |” 

সৌন্দর্য বোধ হ'ল এক চৈতন্যময়, মঙ্গলময়, আনন্দময় মান1সক অবস্থা । তাই 
রবশচ্দ্ূনাথ তাঁর সৌন্দয*-সম্পাঁকতি আলোচনার আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই সৌন্দর্যকে সত্য 
মঙ্গল আনন্দ ইত্যাদি 1)017)81) ৪1093 বা মানবীয় মূল্যবোধের সঙ্গেই যুন্ত করে 
দেখেছেন । 

এই প্রসঙ্গেই রবখন্দ্ু-সোন্দর্য-ভাবনায় যে কথাটি স্বাগ্রে এসেছে তা? হ'ল 
'সামগ্তস্য' ॥ এই সামঞ্জস্য আবার 'দ্বাবধ উপায়ে সাধিত হ'তে পারে । 

১. বন্ডুর অভ্যন্তরণণ স্বামঞ্জস্য 

ই. বন্তুর সঙ্গে বস্তুর (বা ব্যান্তর ) এবং ব্যান্তির সঙ্গে বন্ডুর বা ব্যান্তর সম্পকে'র 
সামঞ্জস্য । 

বন্ডুর অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য আবার দ? ধরনের হতে পারে। 

ক. পারমাণ গত 

খ. আকাত গত। 

প্রাচধন গ্রীক সৌন্গর্য চিন্তায় এ ধারণার অস্তিত্ব মেলে। কারণ প্লেটো এবং 
আযারিস্টটল পাঁরমাণ গ্রভত ও আকাঁত গত সামঞাস্যের দ্বারাই সৌন্দ্ নিধধরণ 
করতে চেয়েছিলেন । সেই থেকে এ ধারণা পাশ্চাত্য সৌন্দষ ভাবনার বিশেষ চ্ছান 
আধকার ক'রে আছে। রবীন্দ্রনাথ এ ধারণার সঙ্গে অবশ্যই পারচিত ছিলেন। 
কন্তং এ ধারণার দ্বারা তান সম্পূর্ণতঃ প্রভাবিত হনাঁন। বর়ংচ নব্য প্লেটোবাদণ 
প্লাটনৃসের (10190989 ) মতোই তান বল্গতে চেয়েছেন যে সংক্দর বস্তু শুধু [নিজের 
1ভতরকার আকাঁতগত গঠনধম' ও সামঞ্জস্যকেই প্রকাশ করেনা, সেইসঙ্গে জগতের 
যাবতীয় বস্তু ও 'বহয়েল্স সঙ্গেই একটা সামঞ্জস্য গ'ড়ে তোলে । এখানেই পৌন্গর্য 
ও প্রেমের প্রসঙ্গ এসে পড়ে । অর্থাধ প্রেমের ধা ছাদয়ের যোগেই কোন ব»ষ্ত; বা 
ব্যান্ত সুন্দর হয়ে ওঠে তার অভাবেই' অসংঙ্দর । 


সৌধ যোধ ও বীধাচ্দুমীথ ১৬২ 


সামঞ্জস্যের ফলেই “আবাড়ে শ্যামারমান তমালতালন বনের খিগৃণতর ঘনান্পিত 
অম্ধকারে, মাতৃজ্তন্য 'পপাস উদ্ধর্ববাহহ শত সহমত শিশুর মতো অগণ্য শাখা-প্রশাখার 
আজ্দোলত মম'র মূখর মহোল্লাসের মধ্যে রাঁহয়া রাহিয়া কেকা তারস্বরে যে কাট 
কাংস্য ক্রেংকার ধান উঁখত করে, তাহাতে প্রবণ বনস্পাঁতমণ্ডলণর মধ্যে আরণ্য 
মহোৎসবের প্রাণ জাগয়া উঠে । কাঁবর কেকারব সেই বধণর গ্রান,--কান তাহার 
মাধুর্য জানেনা, মনই জানে । সেইজন্যই মন তাহাতে মুগ্ধ হয়। মন তাহার 
সঙ্গে আরও অনেক খাঁন পায়,--সমন্ত মেঘাবত আকাশ, ছায়াবত অরণা, 
নীলমাচ্ছ্ন 'গারাশিখর, [বিপুল মূড্ু প্রকাতর অব্ন্ত অঞ্ধ আনম্দরাশি।” 
( কেকাধ্বান|বাচন্র প্রবঙ্ধ )। 


কম্তু এ তো গেল বাভন্ন বস্তু বা বিষয়ের মধ্যকার সামঞ্জসোর বথা। 
রবান্্ুনাথের মতে স।মঞ্জাসা শুধু বস্তু বা বিষয় গতই নয় । বরং ব্ম্বপ্রকৃতি ও মানব- 
হৃদয়ের এবং এক হৃদয়ের সঙ্গে অপর হৃদয়ের অংস্বীয়তার যোগেই সৌন্দষের সষ্ট 
হয়। কাঁবর ভাষায় “আত্মার কাধ অংত্বীয়তা করা ।**"ইহা হইতেই সৌন্দ্ষের 
সৃঙ্ট হইল ।.. মাকড়সা যেমন মাঝখানে থাণকয়া চারাদকে জাল প্রসারিত করিতে 
থাকে, আমাদের কেন্দ্রবাসী আত্মা সেইল্প চাঁর:দকের সাঁহত অংত্াঁয়তা-বষ্ধন- 
গ্ছাপনের জন্য বান্ভ আছে, সে ক্রমাগগতই 'িসদশরকে সদশ, দূরকে নিকট, পরকে 
আপনার কাঁরতেছে। বসিয়া বাঁসয়া আত্ম-পরেব মধ্যে সহম্্র সেতু নির্মাণ কাঁরতেছে । 
এঁ যে আমরা যাহাকে সৌন্দর্য বাল সেটা তাহার নিজের সঘ্ট। সৌন্দঘ* আত্মার 
সাঁহত জড়ের মাঝখানে সেতু 1” ( সৌন্দর্যের সম্বজ্ঘ/পগ্চভূত ) 


অর্থাৎ সৌন্দয" রবণচ্দ্রনাথের মতে 5৮/০০11/৩ ব]াপার। বস্তুর নিজস্ব 
কারণে সৌন্দযের সাঁত্ট হয়না, যতক্ষণ না হাদয়ের যোগে (বা আত্মীয়তার যোগে ) 
তা" সাম্জস্য-পূর্ণ হয়ে ওঠে । “গোলাপের দিকে চেয়ে বলংজুম সংজ্দর, সংজ্দর হ'ল 
সে" (দঃ আমি/শ্যামলী )-এ হ'ল সম্পৃণ হাদয়ের যোগ হুক্ততার কঞ্থা, 
আত্মীরতার কাধ" বা প্রেমের যোগ ৷ তবে এ হ'ল সম্পূর্ণ ভাববাদ? দষ্টি, বলাই 
বাহুল্য, এহং এই যোগ সাধন সম্পৃণ* নিজ্প্রয়োজনের বা অহৈতুকী লীলা । অবশ্য 
এ বৈদ্াঁন্তক একেশবর বাছ বা সবেশ্বরবাদ (7১৪70 61517) নয় । এ বোধ দ্বৈতবোধ । 
একাকণী লশলা হয় না, দুই-কে চাই । আবার সেই আগেকার কথা । হাদয় + বস্তু 
বা ছাদয়+ হদয় - এই দুয়ের যোগেই লধলা । 
“একাকী গায়কের নহে তো গান, 
মাঁলতে হবে দুইজনে-- 
গাছিবে একজন খাজয়া গলা 
আরেকজন গাবে মনে । 
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ 
তবে সে কলতান উঠলে, 


ও সায় রজানা। হারা বছর 


হযত্ওে। হন [ল্রর হ্যা 
তবে সে মর্ম ফুটে ।” 
( গানভঙ্গ/কাঁহনধ ) 

প্রসঙ্গতঃ সৌন্দষে'র প্রয়োজন-নিরপেক্ষতা বা নিষ্প্রয়োজনণয়তার ধর্মকে রবাল্তুনাথ 
শেষ গুরুত্ব দিয়েছেন । ফুলের মতো ফলের সৌচ্দযও নেহা কম নয়। কক: 
আমরা ফুলদানিতে ফুল সাজাই, ফল্দাঁনতে ফল নয় । কারণ ফলের সঙ্গে আমাদের 
যে সম্পর্ক তা? প্রয়োজনের অথনৎ রসনার বা উদরের সম্পক“। শবচিত্ প্রবঞ্থ' গ্রচ্হের 
“আঘাঢ়' রচনায় একস্থলে তাই কাব বলেছেন, ণফল কছ কম সুন্দর নয়, কিন্ত? 
ফলের প্রয়োজনধয়তাটা এমন একটা জানিস যাহা লোভশর ভিড় জমায় ? বাদ্ধ- 
ববেচনা আসিধা সেটা দাঁব করে; সেইজনা ঘোমটা টানিয়া হৃদয়কে সেখান হইতে 
একটু সয়া দাঁড়াইতে হয় । তাই দেখা যায় তাম্তবর্ণ পাকা আমের ভারে গাছের 


ভালগ-লি নত হইয়া পাঁড়লে িরাঁহণধর রসন।য় যে-রসের উত্তেজনা উপাশ্মিত হয় 
সেটা গাঁতিকাব্যের বিষয় নহে ।৮ 


তাই, দারশশীনক 0৫০০০ মানুষের শিপবোধ বা £০০10110 ৪011115 কে তার 
প্রয়োজন বোধ বা 2০017701)10 ৪০11%115-র থেকে পৃথক ক'রে দেখেছেন । 

অনৃরুপভাবে রবীম্দ্ুনাথের মতানসারে প্রত্যেক বন্তুরই দৃঁটি ক'রে ধর্ম; 
১. প্রয়োজনের ১. অব্প্রয্োজনের । একট মুখ্য বা প্রশ্লোজনাত্মক অর্থাৎ 0101119- 
র দিক, অপরাট অপ্রয়োজনের বা ০০6155506-এর দক । ফুলের মুখ্য লক্ষ্য হ'ল 
পত্তঙ্গকে আকর্ষণ করা । কারণ পরাগাঁমলন ঘটাতে হবে অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যকার 
বায়োলাজক্যাল- প্রয়োজন সাধন ঘটাতে হবে ॥ ডারউইন, হার্বাট স্পেন্সার, 
ওয়ালেসং প্রমূখ বৈজ্ঞানিক-দার্শীনঝগণ এ বিষয়ে আলোচনা ক'রেছেন। আর 
ফুলের গোঁণ লক্ষ্য হ'ল সৌন্দর্য স্ণ্ট-_সেঁটি অপ্রয়োজনের । সেখানে বৈজ্ঞানিক 
দাশশুনকের স্থান নেই, সেখানে কাঁবদের আঁধপত্য ৷ তুচ্ছতম ফুলও কাঁবদের রচনায় 
অশেষ তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে । কাঁব ওয়াডস:গয়ারের ভাষায় £ 
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কতক কতক ফুল আছে যা খাওয়া হয় । যেমন ফুল কাঁপ, সজনে ফুল। এদের 
সাঙ্গ আমাদের রসনার বা উদরের যোগ অর্থনৎ প্রয়োজনের সপ্পর্ক। তাই কাব্যে 
এরা 'বশেষ স্থান পায়ান ॥ শীতের 'শাশির ভেজা টাট-কা ফুলকাঁপ বা বসন্তের 
আগ্রমঞ্জলীর মতো সজনে ফুলও কম সচ্দর নয়, ?ল্ত; আমাদের রসনা বা উদরের 
সংক্ষ এদের যোগ ঘাঁনষ্ঠ বলেই কাব্যে এরা প্রায় অপাংক্তে হয়ে আছে। অবশ্য 
রবীম্্নাথ তাঁর শেষ বয়সের একটি কাঁবতায় সজনে ফুলকেও চ্ছান দিয়েছেন । 


মোৌলাধ' রাখ দ ভটানাধ ১০৭ 


এম হস, আমাজ অত সর 
কত'যে আমার পাগলা মসপাওয়া গদনে” (বাবার মেসেজ ১ 
এখানে সজনে ফুল চুল প্রয়োজন সাধনের উদ্ধ্্ কার “অপ্রযোজানায়” 
আনন্দের হেতু হিসাবে দেখা দিয়েছে । “অশ্প্রয়াজন' বলতে রবন্দ্ুনাথ অবশ্য 
বোঝেন বা” হীষ্দরয় পারিতৃ্তির উদ্ধ্র্বে এবং ঘা” চ্থুল প্রয়োজনের দাসত্বমূক্ত । তাই 
তাঁর কাছে জয়দেবের হী'্দুয়পাঁরতৃঁপ্তিকর 'লাঁলতলবঙ্গণতা' ইত্যাঁদর চেয়ে মানসত্তীপ্প 
1ণধায়ক কাঁলদাসের 'আবাঁজতা িপ্চিদব' ইত্যাদি অংখ বোঁশ পারতৃস্তিকর মনে 
হয়েছে । (দ্রঃ কেকাধবান|বাঁচন্র প্রবন্ধ ) প্রথমাটর আবেদন কানের (কণেণন্দুয়ের)কাছে, 
দ্বতীয়াটর আবেদন হীচ্ছুয়ের উদ্ধের্য মনের বা প্রাণের কাছে। সৌন্দধ' যে স্বার্থম:ন্ত 
ও প্রয়োজনাতীত তার উদাহরণ মেলে রবখম্দ্রু জীবনের এক স্মাঁত থেকে । সর্যান্ড- 
বৈলা পদ্মাবক্ষে বোটে ক'রে যেতে একটা বরা মাছের সলল সাঁতার দেখে 
কাঁবর বস্ময় মুগ্ধতার কথা জানতে পার, 'জলযবাঁনকার অন্তরালে যে জীবজীলার 
আনন্দ” তার সঙ্গে সমন্ড ব*ব-প্রকীতির শান্ত মৌন সৌন্দর্যের এক সামজস্যপণ 
এীক্য হ্থাঁপত হ'ল। অথচ মাঝ বলেছিল, “মাছটা মন্ত বড়ো” অর্থাৎ পেটুকতার 
স্পক:। ফলে মাছটাকে সে ভোজ্যদ্রব্যের সংকীর্ণতায় এনে দেখোছল। কাঁবর 
মতো তার মধ্যে এক পাঁরপ্‌ণ“ সৌন্দের সামঞজস্য-প্‌ণ* আনন্দ সে খবজে পায়নি । 
এতো গেল একট হ্ছুাল বন্তৃগত দ্টান্তের ন্দ্শন। কাঁবর কাব্যের প্রাত 
দৃক-পাত করলে দেখব যে সৌন্দর্যকে তিন চ্ছুল ভোগবাসনার বজ্ধন থেকে মস্ত করেই 
দেখেছেন । “মানসগ'-র সুরদাসের প্রাথনা কাঁবতায় কাব সুরদাস কামনালোলনপ 
দৃণ্টিতে এক সংজ্দরণ নারণর প্রীত আসন্ত হয়োছিলেন বলেই তিনি সত্যকার সৌন্দর্যকে 
দেখতে পানাঁন ॥ তাই আসান্তর মুল কারণ যে চক্ষ-দহট--তাকে উপড়ে ফেলে 
[তান “হৃদয় আকাশে থাকনা জাগয়া দেহহশন তব জ্যোতি” ব'লে দেহ-বধন্ত রংপের 
সাধনাল্ল ভ্রতণ হয়োছিলেন ।' 


শচন্লান্র' “বিজীক়্নগ, কাবতায় পরিপূর্ণ নগ্র সৌশ্দযের কাছে মদন নহজান 
হয়ে ধন:ঃশর খুলে ফেলে পরাজয় বরণ করেছে এবং বশী কবিআর্প, ৯৮১৪০? 
০০৪1১ কে নারী রূপের আধারে নিয়ে এলেও তাকে মত'যবাসনী রম্ত মাংষের 
নার রূপে নয়, বরংচ নঙ্দনবাসন”', অপ্রাপণায়া। অধরা ব্রোমাণ্টিক সৌন্দর্য রুপেই 
দেখেছেন । যে পাঁরপণ“ সৌন্দর্য মানুষের অভীষ্ট ও আচ্ব্ট অথচ যা অগ্রাপণশয় 
ও অস্পশগমা, বিকীশত 'বিষ্ববাসনার পদ্মদলে তিনি আত লঘ,ভার রেখেস্ছন» 
কোনও চ্ছুূল হীচ্দ্ুয়-বাসনা দিয়ে তাকে পাওয়ার উপ্লায় নেই । লৌন্দর্য, তাই, তর 
কাছে সাধনার সামগ্রী, সংযমের দ্বারা লভ্য। “যথার্থ সোন্দষ সমাহত সাধকেো 
কাছেই প্রত্যক্ষ । লোলপ ভোগীর কাছে নহে।” (দঃ সোঙ্দযঘ বোধ/ 
সাহিত্য ) 


এমাঁন ভাবে অজন্র কাঁবতায় ও গদ্য রচন্যর রব'জ্ুনাথ সৌম্দধকে মানুষে 


১৪) লাহিটিদজনলীক4 বা দর্ধতায় 


নয জসসম্পক্ষের ধাইটা এসেই, চনত উযোছেন। এ দেখার "ঘযো যে তাঁর 
সখা হয়ে উঠেছে সে পরে কেই লঙ্দেহ নেই। 
যে ধোনি মেট ধঙযাদী দি ই বঙা'যারনা । 
এছাড়া। ধন্য প্রকাঁতর মধ্যে থে সৌন্দবের প্রাচ্য রয়েছে, সেই ্র্যে'র দ্বারাও 
রধল্দুনাথ লৌন্দযের এই প্রয়োজনাতারন্ততার কথাই বঙ্গতে চেয়েছেন । একেই 
শতাঁন আনঙ্গের প্রাচ্ধ বা এ্বর্য ব'লে 'চাহত করেছেন । বসন্তের বনে যে অজ 
ফুল ফোটে তার অধিকাংশই ঝরে যায়, খুব কম ফুলেই ফল ধরে। যাঁদও ফল 
ফলানোতেই গাছের ফুল ফোটাবার সার্থকতা বা প্রয়োজনায়তা ॥ কিক: প্রাচ্যের 
খারা যে এশ্বর্য প্রকাশ পায়, সেই এ*বর্ষেই সৌন্দ ও আনন্দের প্রকাশ । এই 
'ন্বযকে তিনি আবার মঙ্গলের সঙ্গেও যতুভ্ত ক'রে দেখেছেন । সতা-সংজ্দর-মঙল- 
আনল্দ ইত্যাদিকে পারস্পরিক অচ্ছেদ্য ও অথণ্ড একস্‌তে দেখার মধ্যেই সৌম্দষের 
পাঁরপূর্ণতা এবং এর প্রকাশ ও সাহিত্যের (বা সাঁহতত্বের ) মধোই সৌম্দঘ বোধের 
সার্থকতা । 
এবরে প্রাতাঁট অংশ নিয়ে পৃথক-ভাবে আলোচনা করা যাক। যদিও আগেই 
বলোছ, আলোচনার সুবিধার্থে এদের পৃথকভাবে দেখলেও আসলে এরা একই অ- 
পৃথগ- ও অথণ্ড বোধেরই স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ । 


দেখা যাক, সত্য বলতে রবাীন্দ্ুনাথ কি বোঝেন ঃ প্রচলিত অর্থে শিজ্পনাহিত্যের 

সত্য হ'ল 1৩৪1 বা £621169, বাঙলা করলে বান্তব জগৎ ও জীবন । আর দাশশানক 
অর্থে সত্য হ'ল 0 বা নিত্য সত্য । রবশম্দুনাথ তাঁর নিজের মতো ক'রে দুটোকেই 
ঞ্বশকার ক'রে নিয়েছেন । তথ্য ও সতা" (সাহত্যের পথে ) প্রবচ্ধে [তান বলেছেন 
যে সত্যের দুটো অংশ তথ্য ও সত্য । যা আমাদের হ্ছুল জগতের সংবাদটুকু মান্ত 
জানায় তা' হ'ল তথ্য বা 12091709119. একটিকে (তান জ্ঞানের সতা, আর 
একটিকে উপলাধ্ধর সতা বলতে চেয়েছেন । কিন্তু তথ্যকে তিনি অঙ্বীকার করেনান। 
'অর্থাৎ তথ্যের পান্রকে আশ্রর করে সতোর স্বাদ দেওয়াই সহিত ও সৌন্দ্ষের কাজ । 
এখানে রবীক্গুনাথ “তথ্য বলতে বন্তু এবং “সত্য' বলতে বস্তুর আঁতারন্ত কিছুকে 
বোঝাতে চেয়েছেন । কিন্তু বন্তুকে একেবারে অস্বীকার করেননি । উদাহরণতঃ (তান 
কাব £₹.৩5৪-এর “০০০ 00. & 0160181) [07 কাঁবিতার যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে 
তথ্য ও সত্য কথাদ-"ট নতুন তাৎপধ* লাভ করেছে । 
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একাঁট গ্রীক পৃজাপান্ন বা পান পান্ন কয়েক হাজার বছর পরে বর্তমানের হাতে 
এসে পৌছেছে । বশত ?হসাবে, রবীচ্্ুনাথের ভাষায়, এটি তথ্য মানত | সেই সংপ্রাচীস 
বগে এট যে তংকালণন বা তাৎক্ষণিক প্রয়াজন সাধন করত, বর্তমানে সে প্রয়োজন 
আার নেই । কল্ত; এর গায়ে যে অসাধারণ শিক্প স্বাঞ্টর স্বাক্ষর রয়েছে, তার 





০০১০০ ১১০০১১১১১১ 


জিৎ তা কালোতাণ" হযে আমাদের । 
আযাবের হাটার কাছে অননথের বু ফান 
রধারদাধ সাহার ধক দেঁখকালণনরগেক্ষ 


লন । তাই কায ভাষায় *:5:8 35 ০৬৪৪০, ৮৩800 ৮৪& 


ধঁ 

পচৈতাঁলি” কাব্য “কর্ম নামে একটি ফাঁধতা আছে। এর এক বাক্য ভিবিক 
রয়েছে । সোঁমন িঞা নামে কবির এক চাকর ছিল। ভৃত্য হিসাবে সে প্রয়োজনের 
দাস, প্রয়োজনের মধোই সীমাবন্ধ। কিদ্ত একদিন সে কাজে আসতে পারেন ৮ 
তজ্জন্য ভর্ধাসত হয়ে সে জানাল যে কাল রাপ্নে তার মেয়েটি মারা গেছে । তখন, 
কাঁবর কাছে তার প্রয়োজন-নরপেক্ষ নিত্যকালীন 'পিতৃসত্তা ও মানব-রংপাঁটই বড়ো 
হয়ে দেখা দল । ভূত্যপারচয় হ'ল তার তথ্ারূপ | কিন্ত; পিতৃপারচয় হ'ল তার 
সত্যরপ। এবং সত্য বলেই সে সংজ্দর হয়ে উঠল। “মেয়ের বাপ বলে তাকে, 
দেখল.ম, আমার সঙ্গে তার স্বরংপের মিল হয়ে গেল, সে হলো প্রত্যক্ষ, সে হলো 
[বিশেষ ।” (সাহত্যের পথে/৬১) 


অনুরূপ ভাবে স্নাবখ্যাত “কাবুলিওয়ালা” গজ্পেব রহমত শেখ আত সাধারণ 
এক কাবুলওয়ালা মান্রঃ অর্থাৎ কাঁবর ভাষায় 'তথ)' মান, কিস্ত7 যখন কাঁবর কাছে 
তার প্লেহদূুর্বণপ [পতৃহৃদয়ের প1ণ্চয়াট উদ্ঘ।টিত হল, তখন সে সব'কালশীন, সব" 
মানাবক সত্যস্বরূপে আধাঙ্ঠত হ'ল। শুধ তা-ই নয়, সে “সুজ্দর' হয়ে 
উঠল । 

এই ভাবে সত্যের সঙ্গে রবান্দ্ুনাথ সংচ্দরের সমপক চ্থাপন করেছেন এবং বলতে 
চেয়েছেন যে হাদয়ের যোগে বা বোধের যোগেই তা' সুন্দর । অথণৎ সভা যেখানে 
জাগ্গাতক নিয়মের দ্বারা বন্ধ সেখানে সৌন্দর্ষের প্রকাশ নেই, কিস্ত_ যেখানে তা হাদয়ের 
যোগে, আনন্দের যোগে, মঙ্গলের যোগে প্রকাশিত, কোন জাঙ্গাতক নিয়মের চ্ছুজ 
প্রয়োজনের দাসত্বে নিজেকে নয়ো!জত করোন, সেখানেই যথাথ" সোন্দষের প্রকাশ । 

যেখানেই আমাদের কাছে সত্যের উপলাব্ধ সেইখানেই আমরা আনঙ্দকে দেখিতে 
পাই। সত্যের অসম্পূণ* উপলাঁধ্ধই আনন্দের অভাব । কোনো সত্যে যেখানে 
আমাদের আনঙ্গ নাই সেখানে আমরা সেই সত্যকে জানি মানত, তাহাকে পাইনা ॥ 
যে সত্য আমার কাছে নিরাতশখয় সত্য তাহাতেই আমার প্রেম, তাহাতেই আমার 
আনল্দ। 


এইর;পে বৃবিলে সত্যের অন:ভূতি ও সুন্দরের অনুভূতি এক হইয়া দাঁড়ায় ।” 
(সৌন্দর্য বোধ/পাহতায) । অন্য তিনি কাঁব কট্‌সের ড্র লঙ্গে উপনিষদের বাশণীকে 
[মালিয়ে নিয়ে এই কথাটাই এইভাবে বলতে চেয়েছেন, “কব কগট-স- বঙ্গেছেন, সত্যই 
সুন্দর । অর্থাৎ সত্যের বাধামূন্ত সুদম্পূর্ণতাতেই লৌন্দর্য | লত্য ম্যান্ব লাভ 
করলে আপনিই সঙ্দর হয়ে প্রকাশ পায়। প্রকাণের পর্ণ তাই সোন্দ্য। এই কথাটা 













গঙহ সাহিতা জানা ব্তবাদশ (বচার 


আঁম এন এই বাণীতে অনঃতব কাঁর-_আনক্দরূপমমৃতং বাঁভাঁত ; আনক্দ 
ফ্বরূপ যেখানে প্রকাশ পাচ্ছেন। সেইখানেই তার অমৃতরূপ, আনঙ্দরূগ 1” 
(রঃ জাপানান্ী ) 


রবাীল্দ্ুনাথের সৌন্দর্য বোধের যে ৬াঁট অঙ্গের কথা পৃবেই বলোঁছ, তারা নামের 
দিক থেকে ভাব হ'লেও স্বরূপতঃ এক। িল্ত আলোচনার স্াবধার্থে তাদের 
পৃথক পৃথক করেই আলোচনা করতে হচ্ছে । এখন আনঙ্জ বলতে ম্বতচ্মরভাবে কি 
বোঝায় ভার আলোচনা করতে গেলেও দেখব যে সত্য, সংন্দর, মঙ্গল প্রকাশ ইত্যাদির 
সংযোগেই তার আঁন্তত্ব। তবুও আনন্দ বলতে রবণষ্দুদ-ম্টিতে বোঝায় আনন্দ হ'ল 
সানষের অন্তরের সহজাত এ*বয। উপানষদে আত্মকে বলা হয়েছে নিত্য-শ:দ্ধ- 
বৃদ্ধ-মুন্ত-আনজ্দ স্বরূপ ॥ কাজেই যখন আমরা আত্ম সমাহিত হই, অত্মোপলাব্ধ 
কার, তখনই আনন্দের প্রকাশ ঘটে । মন ও বাঁদ্ধর দ্বারা যা আমরা কামনা কাঁর 
তা' সুখপ্রদ হ'লেও আনন্দ দায়ক নয় ॥। শীাচন্র প্রবচ্ধের” একাঁট প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
সুখ ও আনন্দের পার্থক্য চমৎকার ভাবে দোঁখয়েছেন, সখ প্রাতাঁদনের সামগ্রী, 
আনন্দ প্রত্যহের অতশত । সুখ শরখধরের কোথাও পাছে ধূলা লাগে বাঁলয়া 
সংকুচিত, আনন্দ ধূলায় গড়াগ্গাড় "দয়া 'নাঁথলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঁঙুয়া 
চুরমার কাঁরয়া দেয়---এইজন্য সুখের পক্ষে ধূলা হেয়, আনন্দের পক্ষ ধলা ভূষণ । 
সুখ, পাছে কহ হারায় বাঁলয়়া ভীত ; আনন্দ, যথাসরব+স্ব বতরণ কারয়া পারতৃপ্ণ, 
এই জন্য সুখের পক্ষে 'রস্ততা দাঁরদ্ুযু, আনন্দের পক্ষে দাঁরদ্রই এশ্যর্ষ । সংখ, 
ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্য আপনার শ্রীটুকুকে সতক“ভাবে রক্ষা করে ; আনন্দ, সংহারের 
মান্তর মধ্যে আপন সৌন্দর্যকে উদার ভাবে প্রকাশ করে । এইজন্য সুখ বাহরের 
[নয়মের মধ্যে বদ্ধ, আনন্দ সে-বন্ধন 'ছন্ন করিয়া আপনার 'নয়ম আপান সষ্ট 
করে। সুখ সংধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বাঁসয়া থাকে ; আনন্দ, দঙঃখের বিষকে অনায়াসে 
পাঁরপাক কাঁরয়া ফেলে,-এইজন্য কেবল ভালো টুকুর গদকেই সুখের পক্ষপাভ--- 
আর, আনচ্দের পক্ষে ভালোমঞ্দ দুইই সমান ।' (দঃ পাগল/বাঁচন্র প্রবন্ধ ) 


আসলে ভালো-মন্দ, সহজ্দর-অসংক্দর বন্তুতে আনন্দ নেই, আনন্দ রয়েছে নিজের 
অস্রের সঙ্গে অন্য বন্তুর একাত্মতার যোগে ও সামপ্জস্য সাধনে । আনন্দ তখনই হবে 
যখন কোনো বস্তুকে ঠিক আপনার মধ্যে টেনে নেব বা উপলাব্ধর মধ্যে [নিয়ে 
আঙসব। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আমারই সত্তা বিরাজ করছে, এই বোধ 'নয়ে খন 
কোনো বন্তুকে দোখ তখন সত্যসত্যই তাকে আত্মসাৎ বা আত্মগত করে নিই, এই 
আত্মকরণের মধ্যেই আনঙ্দ। এ শুধু পাওয়ার আনজ্দ নয়, হওয়ার আনচ্দ, 
1বন্বের সঙ্গে যোগযনন্ত হওয়ার আনন্দ । 


এর সঙ্গে “মঙ্গল ব্যাপারাটিও অচ্ছেদাসংঘ্ে জাঁড়ত-মাশ্রত । মঙ্গলের মধোও 
রবীন্ত্রনাথ দুটো 'র্জানস মুখ্যতঃ লক্ষ্য করেছেন, ১. সামঞ্জস্য ২. এ*বর্য । আবার 
গথাথথ মঙ্গল সত্য ও সুঙ্গর ৷ “কেন সংন্দর? কারণ মঙ্গল মান্রেরই সমন্ত জগ্গতের 


সৌন্দহ বোধ ও রধালুনাথ ১ 


সঙ্গে একটা গ্রভীরতম লামজস্য আছে; সকল মানুষের মনের সঙ্গে নিগড় সিল 
আছে ।” (দঃ লৌন্দযবোধ/সাহতা ) 


এছাড়া, মঙ্গলের আরও একটি গণ আছে, তা” হ'ল এরবর্য । এন্বঘ বলতে 
বোবায় যা' আমার ব্যান্তগত, স্বার্থগত, চল প্রয়োজনগত সাঁমান্স উদ্ধ্র্ে। “ধন 
দোঁখ, কোন বাঁরপৃরুষ ধর্মের জন্য জ্বার্থ ছাড়িয়াছেন, প্রাণ দিয়াছেন, তখন এমন 
একটা আশ্চর্য পদার্থ আমাদের চোখে পড়ে, যাহা আমাদের প্রাণের চেয়ে মহৎ 1” 
একেই রবাচ্্রনাথ “এ*ব্যণ” বলতে চেয়েছেন । 


পাশ্চাত্য দ্শনেও মানুষের কল্যাণ বা 'হতবাদের কথা বলা হয়েছে। কিন্ত; 
সেখানে ব্যাবহারক কল্যাণ বা অর্থনোতিক হতবাদকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। 
তাই এতে মহত্ব থাকলেও মাহাত্ম্য নেই ৷ 'হতৈষণা থাকলেও এশ্বর্য নেই । কারণ 
তাকে সুন্দর ও আনগ্দের সঙ্গে এক ক'রে দেখা হয়ান। এখানেই পাশ্চান্ত্য 'হতবাদের 


সঙ্গে ভারতীয় মঙ্গলাদশের পার্থকা | রবীষ্দুনাথ মঙগল'-বোধের ক্ষেত্রে ভারতণয় 
মতবাদকেই যে অনুসরণ করেছেন তা" বলাই বাহুল্য । 


নাহতা' কথাটি রবধচ্দ্ুনাথ 'সাহতত্ব' অর্থে যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমন 
সাহত্য বা 11191891915 অর্থেও ব্যবহার করেছেন । তবে প্রাচীন ভারতীয় আলং- 
কাঁরকদের 'শব্দাথো সাঁহতো কাব্যম্‌ অর্থাৎ শব্দের ও অর্থের সাঁহতত্বই তান শুধু 
জ্বীকার করেনান। “সাহিত্য শব্দাটকে 1তান নতুন অর্থ নতুন তাৎপর্য এবং 
নতৃন মাত্রা ও নতুন ব্যঞ্জনা দান কবেছেন। তান বলতে চেয়েছেন এক হাদয়ের সঙ্গে 
আরেক হাদয়ের, এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের, এক কালের সঙ্গে আরেক কালের, 
এক কথায় 'ব*ব প্রকীতির ও ব*বজগতের সঙ্গে সাহতত্ব বা সংযোগ সাধনই সাহিত্যের 
কাজ। বিশেষতঃ মানবজীবন ও মানংহাদয়কে তান সবচেয়ে গুরতত্ব 'দিয়েছেন। 
সাহতোব প্রধান লক্ষণ হচ্ছে মানবজীবনের সম্পর্ক । মানুষের মানীসক জশখবনটা 
কোন-খানে? যেখানে আমাদের ব্যান্ধ এবং হৃদয়, বাসনা এংং আঁভজ্ঞতা সব গ'লে 
গিয়ে মিশে গিয়ে একাট সম্পূর্ণ এঁক্যলাভ করছে ।, (সাহিত্যের পথে )। অর্থ৭ং 
এখানেও সেই সামঞ্জস্যের কথা । কিন্তু মানবজীবনের সম্পক্ বা মানুষের পাঁরচয় 
বলতে ববাঁচ্দ্রনাথ মানুষের দোষগুণের যথাযথ বণনা বা বিবরণ মনে করতেননা । 
মানুষের মধ্যে ব। নিত্য, যা শাশ্বত, ঘা মানুষকে গোৌরবাঞ্বিত করে, তাকেই মানুষের 
সতা পাঁরচয় বলে তান মনে করতেন । তাঁর ভাবায়, “সাহত্যে আমরা সের 
পরিচয় পাই £ না, মানুষের যাহা প্রাচ্র্য+ যাহা তাঁহার সমন্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া 
উঁঠয়াছে ; যাহা তাহার সংসারের মধ্যে ফঃরাইয়া যাইতে পারে নাই । ******এইরংপ 
প্রাচূর্যেই মানহষে র যথার্থ প্রকাশ । মানব বে ভোজনাপ্রয় তাহা সত্য বটে--কস্ত 
মানুষ যে বীর ছ্হাই সত্যতম ৮ এঁটই মানষের পৃণণতম প্রকাশ। তাই তিনি 
একস্ছলে বলেছেন বিজ্ঞানে আমরা পর্যবেক্ষণশশল মানুষকে পাই, দর্শনে চিন্তা 
সান:যকে পাই, কিন্ত; সাহত্যে আমরা সমগ্র মানুযাঁটকে পাই । এই সমগ্র মানংযাঁট 


১৪৪ সাহতা জিজাসা £ বন্তবাধী [বিচার 


আবার বাইরের বৃহত্তর বিশ্বজগৎ বা বিশ্বমানব-জগতের সঙ্গে যোগযৃত্ত থেকেই 
সমগ্রতা লাভ করে। সাহিত্যের কাজই এই সাঁহতত্ব সাধন | এবং সাঁহতদ্ব ঘটে 
বলেই সাহিত্য আমাদের কাছে সত্য ও সূঙ্দর হয়ে ওঠে । সেখানে ভাঁড়িদত্ত-ও 
সচ্দর, মূরার শীলও সূচ্দর ইপ্লাগোও সূন্দর আবার দয্যন্ত-শকুত্তলাও সংঙ্দর । 
এবং সত্য বলেই সংঙ্দর | কাজেই কোন প্রাঙ-নাদি্ট দার্শীনক তত্র সাহায্যে 
নয়, স্ম্পূর্ণত $£ জ্ৰকীয় উপলাধ্ধর বা বোধের সাহাধ্যেই রবীচ্দ্ুনাথ সাছত্য- 
সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন । 

প্রসঙ্গতঃ সাহত্যে নশাঁত শিক্ষার কথা আসতে পারে । আলংকারিকদের ভাবায় 
কাণ্তা-সাঁম্মত উপদেশ । কিন্তু রবাঁচ্দ্রনাথ ্পম্টতঃই বলেছেন মানৃষকে ভালো 
করার দাঁত সাহিত্যের নয়, মানুষের পারচয় দেওয়াই সাহতোর কাজ । কি: 
মানুষের কোন- পাঁরিচয় 2 বন্ু।85: মতো মানুষের সামাজিক পারচয় নয়, 
দেশকাল নিরপেক্ষ এক লর্বকালিক ও সর্বজনশন 'নত্য সত্য-মানহষের পাঁরচয় অর্থাৎ 
মানবত্ের । এখানে রবাচ্্ুনাথ স্পহ্টতঃই ভাববাদী। 


সাহিত্য-সৌোন্দর্য বোধের ক্ষেত্রে এর পরেই আসে প্রকাশের কথা । প্রকাশ শব্দের 
ইংরেজী [58157655107 শব্দের লাতিন-ব্যৎপাত্ত হ'ল 12%-91659১০, আর অথ" 0০ 791655 
০০1, এর মধ্যে খানিকটা যেন বলপ্রয়োগের হীঙ্গত রয়েছে । 'কস্তু বাগুলা প্রকাশ 
কথ।টি সুন্দর । এর অর্থ হ'ল দশীপ্ত পাওয়া । রবীষ্ত্রনাথ এই অর্থেই শব্দাট 
ব্যবহার করেছেন। আধুনিক সৌন্দর্যদাশশীনক ক্রোচেনর মতে প্রকাশ মাই 
সংন্দর । অর্ধ, অপারচ্ছল্ন প্রকাশ মান্ই অসংজ্দর ৷ রবীষ্্রনাথ প্রকাশ ব্যাপারটিতে 
খুব গুরুত্ব দিলেও ক্লোচের মতামত সম্পার্ণ গ্রহণ করেননি । তাঁর মতে সাহত্যে 
1ক প্রকাশ পেল, কেমন ক'রে প্রকাশ পেল, 'বিশবজগতের সত্য সঞ্দর ও মঙ্গলের সঙ্গে 
এক যোগে যুক্ত হয় তা" প্রকাশ পেল কিনা এই বড়ো কথা । এখানেও সেই 
পূর্বকাঁথত সামঞ্জস্যের কথা । এখানেও তান উপনিষদের “সত্যম: জ্ঞানম অনস্ঞম- 
শ্লোকের প্রসঙ্গ এনেছেন ॥ “ব্রবস্বর্‌পের যেমন 1তনাঁট প্রকাশ--মানবাত্মারও তাই । 
প্রথমাট আম আছি, (দ্বিতীয় আম জানি, এবং তৃতীয়াট আম প্রকাশ কার। এই 
1তনট ব্রন্ধের সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বর্‌পের ক্রমান্বয়ে অন্তর্গত । (দ্রঃসাহিতা/ 
সাহত্যের পথে ) 

এই অনন্ত রূপের প্রকাশ ক ভাবে ঘটতে পারে ? রবাল্্রনাথ বলবেন অপরের 
সঙ্গে মিলনে । এখানেও সেই এঁক্য, সামঞ্জস্য ও এশ্বর্ষের কথা এসে পড়ে । তাইতো 
তান বলেন, “এই অন্যের সঙ্গে এক্যযোধ দ্বারা যে মাহাত্য ঘটে সেইটেই হচ্চে আত্মার 
এশ্বর্ষ' সেই মিলনের প্রেরণায় মানুষ নিজেকে নানা প্রকারে প্রকাশ করতে থাকে । 
যেখানে একলা মানুষ সেখানে তার প্রকাশ নেই । (দঃ সাহত্য সাহিত্যের পথে। 

সাহত্য-শিক্প-কলা-সমালোচকেরা প্রকাশ বলতে বা বোঝেন রবীচ্ত্রনাথের 
ধারণ। তার খেকে সম্পণ" জিব । তান প্রকাশ বলতে মানুবেরই বা মানবাগ্ারই 


সৌন্দর্য বোধ ও -২১ 5৫. 


প্রকাশ মনে করতৈন । অর্থণৎ মানবের অক্তরাতার প্রকা, ধেঅন্তয়াথা বিশ্বাত্মার 
সঙ্গে নিরস্তর মিলন প্রয়াসী । বাহিজগতের সপ্তার সঙ্গে অন্তজর্গতের সম্ভার বিরোধ 
ঘুচে গিয়ে ষে পরম এঁক্য, পরম এশ্বর্য দেখা দিচ্ছে সেখানেই মানহযের যথাথণ 
প্রকাশ ৷ পপ্রকাশ একটা এশ্বর্ষের কথা | যেখানে মানুষ দশন সেখানে তো প্রকাশ 
নেই ৷” (সাহত্য/সাহত্যের পথে ) 

রবাীচ্দ্ুনাথের সৌন্দর্য বোধের মূলকথা বাহর্জগতের সঙ্গে হাদয়ের যোগেই কোন 
বন্তয বা ব্যান্ত সুন্দর হয়ে ওঠে । কাজেই বন্তুজগৎকে 1তাঁন অঙ্ীকার করেনাঁন । তবে 
ওঁপানষাঁদক লালাবদের আত্যান্তক প্রভাবে তাঁর ব্যাখ্যা বারংবার ভাববাঁদতায় 
উপনীত হয়েছে দেখতে পাই । কিন্তু বন্ডুজগতের সঙ্গে সম্পকর্চ্াত হয়ে তাঁকে 
সোন্দর্যবো তের ব্যখ্যো করতে দোখনা । ভাববাদী দার্শানকদের মতো তান বস্তুর 
আন্তত্ব একেধারে অঙ্বীকার করেনান বা উীঁড়ক়ে দেননি ॥ বজ্ভ্‌কে স্বীকার ক'রে 
নিয়েই জোর 'দিয়েছেন আনন্দের যোগ বা অনভীত বা উপলাষ্ধর ওপরে । 

“এই কথাটা যোঁদন প্রথম স্পম্ট করে মনে এল সৌঁদন কবি কীঁট-সের বাশশী মনে 
পড়ল “7790 15 ০৪৪০১, 098৬ 0৮0০ অর্থাৎ যে সত্যকে আমরা হছাদা- 
মনীষা-মনসা উপলাঁষ্ধ কার তাই সৃন্দর । তাতেই আমরা আপনাকে পাই ॥। এই 
কথাই যাজ্ঞবতক্য বলেছেন যে, যেকোনো 'জিনস আমার প্রিয় তার মধ্যে 
আম আপনাকেই সত্য ক'রে পাই ব'লেই তা প্রিয়, তা সঙ্দর ।” (আময় চক্রবতণকে 
লেখা 'চাঠ।সাহাত্যের পথে ) 

'সাহত্য' গ্রচ্হের ণব্বসাহত্য' প্রবন্ধে উপলাধ্ধ বা আনন্দের যোগ ব্যাপারটা 
ক তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই রবান্দ্ুনাথ উদ্ধৃত করেছেন যাজ্ঞবজ্ক্যের বাণশী-- 


“নবা অরে পৃরস্য কামায় পুতঃ 'প্রয়ো ভবাঁত। 
আত্মনন্ড- কামায় পুত্রঃ 'প্রয়ো ভবাঁত ৪ ***** 


পুত্রকে চাহ বাঁলয়াই যে পত্র প্র হয় তাহা নহে? আত্মাকে চাহ বাঁলয়াই পত্র 


বীবতে পার আঁ তাহাকেই চাই । পনর আমার অভাব দূর করে, তাহার মানে, 
আম পনের মধ্যে আমাকে আরও পাই । তাহার মধ্যে আমি যেন আতর 
হইক্সা উঠি |” 

এই ভাবে, জশখবনের প্রথম পর্বে রচিত প্রবঙ্ধে যেমন, তেমান জাবনের পারণত 
বয়সের লেখাতেও রবাচ্দ্ূনাথ সৌন্দর্য বোঝাতে উপলাব্ধ বা বোধের প্রাতই গর্ব 
[দয়েছেন। 

'একাঁদন নিশ্চিত "স্যির করে রেখোঁছলেম, সৌন্দর্য রচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ । 
[স্তু এই মতের সঙ্গে সাহত্যের ও আর্টের আঁভজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে 
মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগোছিল ৷ ভাঁড় দত্তকে সুগার বলা বায়না--সাহিতোর 
'লে্পর্মতপ্রচালত দৌন্দর্ষের বারণায় খরা গেলনা ৯ 

বে 
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তখন মনে এল, এতাঁদন ধা উল্টো ক'রে বলোছল.ম তাই সোজা করে বলার 
দরকার । বল-লুম, সুঙ্গর আনন্দ দেয় তাই সাহত্যে স:ল্দরকে 'নিয়ে কারবার । 
বন্ড-ত বলা চাই, ধা আনল্গ দেয় তাকেই মন পচ্দর বলে, আর সেটাই সাঁহত্যের 
সামগ্রী । সাহত্য কণ 'দয়ে এই সৌন্দষের বোধকে জাগায় সে কথা গৌণ, 'নাবড় 
বোধের দ্বারাই প্রমাণ হয় সজ্দরের 1৮ 


(দ্রঃ আঁময্ন চক্রবতখীকে লেখা চিঠি/সাহতোর পথে) 


“যা” আনন্দ দেয়' তাকেই রবাক্দ্রনাথ সুঙ্দর বলতে চেয়েছেন । এতে বন্তুজগ্গতের 
আন্তিত্ব জ্বীকার ধরা হ'লেও সৌন্দযেরি কারণ অন:লম্ধানে তিনি বস্তুর 'ভিতরকার 
গুণ বা শান্তর কথা বলেনান। বরংচ নিজের মতো ক'রে বস্তুর সঙ্গে একটি নতুন 
মান্তা যুক্ত করেছেন। তা হ'ল হাদয়ের যোগব্ন্ততার কথা । সৌদ্দর্য-সদপার্কত 
প্রাতাঁট রচনায় এই কথাটাই বার বার তিনি উচ্চারণ করেছেন । 


রবগচ্্ুনাথের একদিকে সাহত্য ভাবনা ও অন্যাদকে সাঁহত্য সাম্ট--এ দুয়ের 
মধ্যে একটা ছ্্ঘ লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্য, পণ্ভূত, সাহত্যের পথে, সাহিত্যের 
চ্বর্প প্রভৃতি গ্রচ্হে সাহিত্য-সৌচ্দর্য 'বিষয়ে তাঁর যে দৃষ্টভাঙ্গ ব্যস্ত হয়েছে, তা 
মূলতঃ ভাববাদশ । পক্ষান্তরে, তাঁর অজন্র সাঁহত্য/স:ষ্টঃ ঠিক বৈজ্ঞাঁনক বন্ডুবাদী 
না হোক, বান্তববাদী ও মানবতা-মুখী তো বটেই, বরংচ এককথায় বলা চলে জীবন- 
মুখী । অর্থাৎ তাঁর সাহত্য তত্বের ক্ষেত্রে তান প্রধানতঃ ভাববাদ্দী বা বলা চলে 
ওপাঁনযাঁদক লশলাবাদশী অথচ গজ্পগহচ্ছের অজন্্ গজ্পসমূহে, চোখের বাল, গোরা, 
চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, দুইবোন, মালপ, চার অধ্যায় উপন্যাসে, অসংখ্য 
কাঁবতায়ও গ্রানে তান প্রধানতঃ মানুষের কাঁব ও লেখক ! বশেষতঃ জীবনের 
শেষপবে” তাঁর মন থেকে ভাববাদের গম্ধ প্রায় ধূয়েমুছে গেছে । তিনি তখন দুনিয়ার 
দববারে মানুষের হয়ে মানুষের জন্যই প্রাতবাদী কণ্ঠ তুলে ধরেছেন, বিশেষতঃ তাঁর 
আফ্রিকা (পন্রপঃট ; প্রায়শ্চিত্ত (নবজাতক ও প্রান্তকের কয়েকাঁট কবিতায় এবং 
পল্লা প্রকাত, সমাজ, সমূহ, রাজা প্রজা, কালাস্তরের বহ: প্রবন্ধে বিশেষতঃ লড়াইয়ের 
মূল, লোকাহিত, সমস্যা, সভ্যতার সংকট গ্রভীত অজন্র রচনায় । 


জশবনের গোড়া থেকেই তাঁর জীবনে ও কাব্যে এই দ্বন্ ছিল। এই ছচ্ 
থেকেই সম্ভবতঃ তাঁর জীবনে ও কাব্যে সীমা ও অঙস্সীমের প্রসঙ্গ বারংবার 
এসেছে । তাঁর িজের কথায়, “আমার তো মনে হয় আমার কাব্য সাধনার 
এই একাঁট মানত পালা । সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সাঁমার মধ্যেই 
অসমের সাঁহত মিলন সাধনের পালা |” (দ্রঃ প্রকৃতির প্রাতশোধ/জনীবন জ্মৃতি ) 


এই সামা ও অসীমের টানা পোড়েনেই তাঁর কাব্যে কখনও মাটির পূখিবাঁর প্রতি 
টান, কখনও 'ন়ংঙ্দেল সোল্দযন্বর্গ লোকে আভলার যায়, কখনও “তলের জ্বর্খ 


সৌঙ্গ্য বোধ ও রবাচ্গুনাথ ১৪৭ 


শস্তগরীলর” প্রাত ভালোবাসা (দ্ুঃস্যগ" হ'তে বদায়/চিন্ত্া ), কখনও নম্দনবাঁসিনণ 
সৌন্দর্য লক্ষীর প্রাত আকর্ষণ (প্রঃ উবর্শী/চন্রা )দইই একসঙ্গে লক্ষ্য করা 
যায়। আরও লক্ষ্য করবার 'বিষয় ডী্লাখিত দু1ট কাঁবতাই মানত একাঁদন আগে-পরে 
লেখা । উর্র্শী, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২, ক্বর্থ হ'তে দার, ২৪শে অগ্রহায়ণ, 
১৩০২। অর্থাৎ একই সময়ে একই সঙ্গে তাঁর মধ্যে সীমা ও অসীমের প্রীত টান 
যুগপৎ কাজ ক'রে যাঁচ্ছিল। এই কথাটাই প্রমথ চৌধুরীকে আরও 
[বিশদ ক'রে 1তাঁন বলেছেন দহট চিঠিতে ১. “আম সাঁত্য সাত্য বুঝতে পারিনে 
আমার মনে সুখদহঃখ 'বরহামলনপূ্ণ ভালবাসা প্রবল; না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ 
আকাঞ্কা প্রবল ।” 


২ আর একাঁটি পল্লে লিখেছেন, “আমার মধ্যে দুটো বিপরণত শান্তর দ্বজ্ৰ চল-চে। 
একটা আমাকে সবর্দা বিশ্রাম এবং পারসমাপ্তির দিকে আহবান করচে, আর একটা 
আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্চেনা। আমার ভারতবর্ষায শ্রান্তপ্রকাতিকে 
ম্রোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করচে সেইজন্যে একাঁদকে বেদনা আর এক দিকে 
বৈরাগ্য ৷ এক 'দিকে কাঁবতা আর একাঁদকে 'ফলজাফ । একাঁদকে দেশের প্রাত ভালবাসা 
আর একাঁদকে দেশ-হতোষিতার প্রাত উপহাস | একাঁদকে কর্মের প্রাত আসান্ত আর 
একাদকে চিন্তার প্রাত আকর্ষণ । এইজন্য সবশূধ জাঁড়য়ে একটা নিক্ষলতা ও 
ওঁদাস্য |” ( এ!পন্লসংখ্যা ৬ | চিঠিপন্ন ৫ম খণ্ড ) 


এই দ্ুইকে তিনি মেলাতে চেয়েছেন, কস্ত; মেলানো যায় কি? ছচ্ থেকেই 
যায় । সে দ্বচ্ব যেমন জীবনে তেমাঁন সৃষ্টিতে তেমাঁন সাহত্য তত্বভাবনায়ও | 

আসলে গত শতকের গোড়া থেকেই পাশ্চান্ত্য সভ্যতা ও সংস্কাঁতর প্রসারের সঙ্গে 
সঙ্গে বাঙালী ব্দা্ধজশবীদের মধ্যে এক ধরনের আন্িরতা দেখা 'দয়োছল। 
এরা ছিলেন মূলতঃ ভাঁমজীবাঁ অথচ বাঁণকাঁ পাঁজর সঙ্গে এরাই আবার সদ্যোজাগ্রত 
নব্যবিস্তজীবী (বুর্জোয়া ) 1হসাবে আত্মপ্রাতজ্ঠার অসম প্রাতযোগ্িতায় অবতাঁণ' 
হয়োছলেন। কিন্ত; আশানুরঃপ সার্থক হতে পারেন নি। বরধ্চ ব্যর্থতার গ্রানিই 
বহন করতে হয়েছে। গ্রামের ভূমি-ব্যবন্থার সঙ্গে এ'দের নাড়ীর টান রইল অটুট অথচ 
নব্য বনর্জোয়াদের মতো আধ্মীনকতার আকাশে স্বাধীনতার পাখা মেলবার দুঃস্বপ্ন 
ও দুঃসাহসও দেখা দিল । ইংরেজী সাহিত্যের রোমাশ্টিক কাঁবদের প্রভাব, ফরাসণ 
বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী, রুশো, মিল, বেচ্ছাম, কোমূতে, হার্বা্ট 
গ্েপন্সার ও টস পেইনের 106 ৪৩ ০1 7২68502, 7২187 ০ 1197স্র প্রভাব, 
বায়রনের চাইল্ড হ্যারোজ্ডের স্বাধাঁনতার বাণণ, ম্যাধাসনি-গয। রিবাল্ি: বিপ্লবের 
বাণী এদের চিত্তক্ষেত্রে আগ্ি-সংযোগ ঘটিয়েছিল। অথচ শিকড় রয়েছে ভুঁমব্যবন্থার 
গভারে বা মধ্যমূঞ্গীয় সনাতন ব্যবস্থার মৃ্তকায় । তাই, একাঁদকে বঙ্ধন ও অন্যকে 
বঙ্ধন মন্তর পিপাসা এ'দের মধ্যে এক অসহনীয় জ্যাঁবরোধ ও ছচ্ছের সক্টি করোছিল। 
তাই যে রামমোহন প্রজাঙ্ষত্ব রক্ষা ও নারামহৃন্ত অন্দৌঞপে- অগ্রণী নায়ক, [তিনিই 
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আবার নিজে জাঁমদারী জ্বত্বের আঁধকারণ হয়েও নব্য ব্যবসায়ী ও ববিভ্তক্ৰীবা। শ্রেণীর 
পুরোধা পুরুষ । আবার নারা মনুন্তর উদাগ্রাতা হয়েও যবনশ নারী সংসর্গ দোষে 
আঁভবুত্ত । যে ঈশবর গুণ “স্বাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয় শ্তম্ভে অবলাকুলের দুঃখে 
অশ্রুবর্ধণ করেন, তিনিই আবার “যত সব ছঠাঁড় গলো তুঁ় য়ে কেতাব হাতে 
নিচ্ছে সবে' ইত্যাদ ব'লে ম্ীশক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করেন । “দেশের কুকুর ধাঁর বিদেশের 
ঠাকুর ফোলয়া' ব'লে যান স্বদেশ প্রেমের পরাকান্ঠা দেখান, 'তাঁনই আবার লেখেন, 
“ভারতের 'প্রয় পুত্র হজ্দ্‌ সমুদয় 
গান্ত সবে মুক্ত কণ্ঠে ন্রাটিশের জয় ॥? 

যে বাঁঞ্কমচন্দ্র 'বঙ্দে মাতরম- 'লিখে স্বদেশোদ্দীপনার বা জাতীয়তাবাদের প্রদীপ 
প্রজ্বালত করেন, 'তাঁনই আবার আনক্দমঠের শেষাংশে ইংরেজ শাসনের প্রশান্ত রচনা 
করেন । 

গ্রতশতকের মানৃষ হিসাবে রবাচ্দুর্নাথও এই দ্বচ্ব ও স্বাবরোধ থেকে সম্পূর্ণ 
মুন্ত নন। তবে অসাধারণ মানবপ্রেমে, প্রজ্ঞাদ্বাম্ট এবং অন্তডেদী ও দরাঁবসপণ 
কঙ্পনা শীশ্তবলে 'তাঁন মানবজীবনের যাবতাঁয় মৌল সমস্যার গভাঁরে যথাসাধ্য প্রবেশ 
করবার চেম্টা করেছেন, মানহষের প্রাত মানহষের সম্ট শোষণ, বঞ্চনা ও আঁবিচারের 
বিরুদ্ধে দস্ত প্রাতবাদের বাণী নিয়ে তাঁর সাহত্য সৃষ্টিতে বিশেষতঃ শেষ জীবনের 
সাহিত্য কর্মে আত্মপ্রকাশ করেছেন, কিন্ত; সাহত্যভাবনা বা সৌন্দর্য বোধের ক্ষেত্রে 
[তাঁন রয়ে গেলেন ভাববাদশ ভাবনার জগতেই । রবাঁচ্দ্ুনাথের সাহত্য-সৌন্দর্য ভাবনা 
বচার কালে এই কথা গুলো স্বভাবতঃই আমাদের মনে রাখতে হবে ॥ 
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